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ডিজাইন 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড 


সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় সরকার কর্তৃক বিনামুল্যে বিতরণের জন্য। 
মুদ্রণ : 


ভূমিকা 


প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এবং জাতীয় 
শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা একটি বিস্তৃত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনা 
অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর মূল্যায়ন ও পরিমার্জন করা হয় 
এবং এ কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রাথমিক স্তরের প্রত্যেকটি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পঠন-পাঠন 
সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়। 
প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে পঞ্চম শ্রেণীর “খিষ্টধর্ম শিক্ষা” বিষয়ের জন্য চিহ্নিত শ্রেণীভিত্তিক 
অর্জনোপযোগী যোগ্যতার ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক নির্বাচিত 
এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত লেখকগণ 
পঞ্চম শ্রেণীর জন্য “খিফধর্ম শিক্ষা” পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। জাতীয় কর্মশালার মাধ্যমে শ্রেণী 
শিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞগণের সহায়তায় ৪ (চার) দিন ব্যাপী 
পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটির সম্মানিত 
সদস্যগণের মাধ্যমে পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার পর উত্ত কমিটি পান্ডুলিপিটির চূড়ান্ত 
অনুমোদন দেয়। 
খিষ্টধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদের জন্য খিষ্টধর্ম একটি আবশ্যিক বিষয়। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনে 
সঠিক ধর্মীয়ভাব ও ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত করার লক্ষ্যে খিউধর্মের বিশাল পরিসরকে সংক্ষেপ করে এ 
ঈশ্বরের সৃষ্টি ও বিশ্রাম দিবস, ঈশুর সকলের কথা শোনেন ও ভালোবাসেন, পিতার ইচছার কাছে 
যীশুর আত্মসমর্পণ, মানুষের প্রতি সম্মান ও সেবাযত্ন, পবিত্র বাইবেল, ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা, 
ক্ষমাদানকারী যীশু, যীশুর আশ্চর্যকাজ, পলের আহ্বান ও কাজ, মাদার তেরেজা, এস্থার, পঞ্চাশত্তমী 
পর্ব, প্রভুর প্রার্থনা, হস্তার্গণ সাক্রামেনত, বিশ্ব পরিবার এবং দেশ ও জাতির সেবায় বাংলাদেশের 
খিষ্টানদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। এই সমস্ত বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাঞ্জল 
ভাষায় এবং সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করা হয়েছে। 
পুস্তকটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে এবং শিখনে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি ও পাঠ সহজ করার জন্য বিভিন্ন 
উদাহরণ ও ছবি সংযোজন করা হয়েছে এবং পরিকল্পিত কাজের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া মূল্যায়নের 
জন্য অনুশীলনীতে পর্যাপ্ত নৈর্ব্যক্তিক ও সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন ও রচনামূলক প্রশ্ন রয়েছে। 
এ পাঠ্যপুস্তকে বাংলা একাডেমী এবং এনসিটিবি-এর বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। উভয় 
প্রতিষ্ঠানের বানান রীতি একই। তবে যুস্তাক্ষর সরলীকরণ সম্পর্কিত এনসিটিবি'র বানান রীতিই 
পাঠ্যপুস্তকে অনুসৃত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। তাই পাঠ্যপুস্তকের 
উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে । সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সযত্ন প্রয়াস ও সতর্কতা 
সত্বেও পুস্তকটিতে কিছু টি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে । পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকটি ভ্রুটিমুক্ত 
করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে । 
এ পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা ও মূল্যায়নসহ প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহায়তা করেছেন 
তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি প্রণীত হল, তারা 
উপকৃত হলে আমাদের সকল প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি। 

প্রফেসর মোঃ মোস্তফা কামালউদ্দিন 


চেয়ারম্যান 
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা । 


সূচিপত্র 


অধ্যায় বিষয় পৃষ্ঠা 

প্রথম অধ্যায় ঈশ্বরের সৃষ্টি ও বিশ্রাম দিবস 
দ্বিতীয় অধ্যায় ঈশ্বর ইসরায়েল জাতির কান্না শোনেন ৮ 
তৃতীয় অধ্যায় ঈশূর নিনিভেবাসীদেরকে ভালবাসেন ও রক্ষা করেন ১৭ 
চতুর্থ অধ্যায় পিতার ইচ্ছার কাছে যীশুর আত্মসমর্পণ ২৭ 
পঞ্চম অধ্যায় মানুষের প্রতি সম্মান ও সেবা-যত্ ৩৪ 
ষষ্ঠ অধ্যায় পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের প্রধান 

ভাগগুলো ও প্রবন্তীদের পরিচয় ৩৭ 
সপ্তম অধ্যায় ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা : দ্বিতীয় ভাগ ৪২ 
অষ্টম অধ্যায় পাপের ক্ষমাদানকারী যীশু ৪৮ 
নবম অধ্যায় যীশু দশজন কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করেন ৫৪ 
দশম অধ্যায় পলের আহবান ও কাজ ৬২ 
একাদশ অধ্যায় যীশুর শিষ্য মাদার তেরেজা ৭০ 
দ্বাদশ অধ্যায় এস্থারের জীবনী ৭৭ 
ত্রয়োদশ অধ্যায় পঞ্চাশত্তমী পর্ব ৮৪ 
চতুর্দশ অধ্যায় প্রভুর প্রার্থনা ৯১ 
পঞ্চদশ অধ্যায়  হস্তার্পণ সাক্রামেত্ত ৯৭ 
ষষ্ঠদশ অধ্যায় বিশু পরিবার ১০২ 
সপ্তদশ অধ্যায় দেশ ও জাতির সেবায় বাংলাদেশের 

খ্রিষ্টানদের অংশগ্রহণ ১১২ 


প্রথম অধ্যায় 
ঈশৃরের সৃষ্টি ও বিশ্রাম দিবস 
সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর । তার সৃষ্টি সম্পর্কে আমরা আগে অনেক কিছু জেনেছি। 
এখানে আমরা জানব ঈশৃর পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনে কী কী সৃষ্টি করেছেন। ছয় দিনে সৃষ্টি 
কাজ শেষ করে ঈশুর বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। এখানে আমরা সে বিষয়েও জানব । এসব 
জানার মধ্য দিয়ে আমরা শুধু সৃষ্টি কাজগুলোকে নয়, ঈশ্বরকেও জানব । আমরা তাকে 
যত জানব ততই ভালোবাসতে শিখব। তার সব সৃষ্টির জন্য আমরা সর্বশক্তিমান 


মধ্যে অসংখ্য প্রাণী 
হোক। সঙ্গে সঙ্গে 
জলের মধ্যে জন্ম নিল 
বিরাট বিরাট সামুদ্রিক 
প্রাণী। আর সেখানে 
জন্ম নিল বিভিন্ন 
রকমের মাছ। তারপর 
উপরে, আকাশে নানা 
রকমের পাখি হোক। 
তখনই বিভিন্ন রকমের 
ও বিভিন্ন জাতের পাখি হয়ে গেল। ঈশ্বর দেখলেন, সেগুলো ভালোই হয়েছে। সে সমস্ত 
কিছুকে ঈশ্বর এ বলে আশীর্বাদ করলেন : “তোমরা ফলবান হও, বং কর, 
সমুদ্রের জলরাশি ভরিয়ে তোল । পাখিরা স্থলভূমিতে বংশবৃদ্ধি করুক।” এগুলো ঈশ্বর 
পঞ্চম দিনে সৃষ্টি করলেন। 


২ খরিষধর্ম শিক্ষা 
ষষ্ঠ দিনে ঈশুর বললেন, “পৃথিবীতে নিজ নিজ জাত অনুযায়ী গবাদি পশু, সরীসৃপ ও 
বন্যজন্তু ইত্যাদি প্রাণী হোক।” সঙ্গে সঙ্গে তাই হল। এগুলোও নিজ নিজ জাত 
অনুযায়ী হল। ঈশুর দেখলেন, সেগুলো ভালোই হয়েছে। 
তারপর ঈশুর বললেন, “এসো, আমরা নিজেদের মতো করে মানুষ তৈরি করি। এই 
মানুষেরা পৃথিবীতে প্রভূত করবে । তারা প্রভূত করবে সমুদ্রের মাছের উপরে, আকাশের 
উপরে ৷” 
ঈশুর ভূমি থেকে মাটি নিয়ে মানুষকে (যাকে অন্য কথায় বলি 'নর') তৈরি করলেন। 
তারপর তার নাকে ফুঁ দিয়ে তার মধ্যে প্রাণবায়ু প্রবেশ করালেন । আর মানুষ জীবন্ত 
হয়ে উঠল । কিন্তু তিনি দেখলেন মানুষ একা ৷ তার মনে তেমন আনন্দ নেই। তাই ঈশ্বর 
বললেন, “মানুষের একা থাকা ভালো নয়। তার একজন সঙ্গী দরকার ৷” তখন ঈশুর 
তার সঙ্গী হওয়ার জন্য একজন নারীকে সৃষ্টি করলেন। নারীকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে 
সে খুব খুশি হল। 
এভাবে ঈশ্বর তার নিজের প্রতিমূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন। তিনি পুরুষ ও নারী 
করে তাদের সৃষ্টি করলেন। ঈশুর তাদের আশীর্বাদ করলেন। তিনি তাদের বললেন, 
“ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর, পৃথিবী ভরিয়ে তোল, পৃথিবীকে বশীভূত কর। সমুদ্রের 
মাছের উপরে, আকাশের পাখিদের উপরে, ও ভূমির যত সরীসৃপের উপরে প্রভূত কর।” 
ঈশ্বর দেখলেন, সবই খুব সুন্দর হয়েছে। এভাবে পূর্ণ হল ষষ্ঠ দিন। 
নিচে আমরা ঈশ্বরের পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনের সৃষ্টিগুলোর কথা সংক্ষিপ্তভাবে দেখব : 
১. ঈশুর পঞ্চম দিনে সৃষ্টি করলেন জলের সকল প্রকার প্রাণী । যেমন, বিভিন্ন 

রকমের মাছ, বিরাট বিরাট সামুদ্রিক প্রাণী ইত্যাদি। 
২. তারপর তিনি সৃষ্টি করলেন সব পাখি । 
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ঈশ্বরের ষষ্ঠ দিনের সৃষ্টি 


১. ঈশ্বর ষষ্ঠ দিনে সৃষ্টি করলেন সব রকমের গবাদি পশু ৷ এগুলো হল: গরু, মহিষ, 
ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি । 


২. তিনি সৃষ্টি করলেন সরীসৃপ । এগুলোর মধ্যে হল সাপ ও এই জাতীয় প্রাণী যেগুলো 
বুকে ও পেটে ভর দিয়ে মাটিতে গড়িয়ে চলে । 


৩. তারপর ঈশুর সৃষ্টি করলেন যত বন্যজন্তু। যেমন, বাঘ, সিংহ, হাতি, হরিণ, বানর 
ইত্যাদি। 


৪. সব শেষে ঈশুর সৃষ্টি করলেন মানুষ । 
এবার আমরা নিচের ছকে ঈশ্বরের পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনের সৃষ্টিগুলো লিখি 
পঞ্চম দিনের সৃষ্টি ষষ্ঠ দিনের সৃষ্টি 


সৃষ্টিগুলোর নিজ নিজ জাত 


ঈশৃর সৃষ্টি করলেন স্ব স্ব জাত অনুসারে | জলের প্রাণী, স্থলের প্রাণী, সবই তিনি সৃষ্টি 
করলেন স্ব স্ব জাত অনুসারে । বিভিন্ন রকমের মাছের জাত আছে। গবাদি পশুদেরও 
নিজ নিজ জাত আছে। তেমনিভাবে সকল সরীসৃপের, সকল বন্য জন্তুদেরও নিজ নিজ 
জাত আছে। সব কিছুর নিজ নিজ জাত আছে বলেই আমরা দেখি, পৃথিবীতে সব কিছুই 
নিজ নিজ বংশ রক্ষা করে। 


ঈশ্বর কেন এগুলো সৃষ্টি করেছেন ? 


ক) তিনি এগুলোকে ফলবান হওয়ার জন্য ও নিজ নিজ বংশ বৃদ্ধি করার জন্য সৃষ্টি 
করেছেন। সৃষ্টির শুরু থেকে সব ধরনের জীবজন্তু নিজ নিজ বংশ বৃদ্ধি করে চলছে। 
বংশবৃদ্ধি করার মধ্য দিয়ে তারা ফলবান হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে তারা 
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প্রমাণ করছে যে একমাত্র ঈশ্বর জীবন দিতে পারেন । তিনি সর্বশক্তিমান । এমনভাবে 
তিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন যে, এগুলো চলতে থাকবে । 

খ) ঈশুর এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন যেন তারা তার প্রশংসা করে। তারা নিজ নিজ শব্দ 
ব্যবহার করে ঈশ্বরের প্রশংসা করবে । যেভাবে ঈশৃর তাদের সৃষ্টি করেছেন সেভাবে 
জীবনযাপন করে ঈশ্বরের প্রশংসা করবে । 

গ) তারা যেন নানাভাবে মানুষের উপকার করতে পারে। মানুষ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ৷ 
অন্য সব জীবজন্তু মানুষের অধীনে থাকবে । মানুষ তাদের অধিকাংশকে নিজের 
কাজে ব্যবহার করবে । মানুষ কোন কোন জীবজন্তুর মাংস ও দুধ পান করবে । 

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান 
নদীনালা, খালবিলের পানিতে নানা জাতের মাছ হয়ে গেল। প্রচুর পরিমাণে মাছ হল। 
তারপর তিনি বললেন, সমুদ্রের পানিতে বিরাট বিরাট সামুদ্রিক প্রাণী হোক । আর সঙ্গে 
সঙ্গে সেগুলোও হয়ে গেল। পরে তিনি বললেন, “আকাশ ভরা পাখি হোক'। সঙ্গে 
সঙ্গে দেখা গেল আকাশ ভরা পাখি হয়ে গেল। তিনি শুধু আদেশ করলেন, আর স্থলের 
যত গবাদি পশু, সরীসৃপ ও বন্যজন্তু সৃষ্টি হয়ে গেল। তিনি সর্বশক্তিমান! তার আদেশে 
সব কিছু হয়। তার আদেশে সব সৃষ্টি হতে পারে আবার তারই আদেশে সব ধ্বংসও 
হয়ে যেতে পারে । তাই তারা সবাই এখনও তার আদেশ মেনে চলে । তার আদেশ ছাড়া 
একটা কিছুও নড়াচড়া করতে পারে না। আমরা তাই ঈশ্বরের প্রশংসা করি। সব সৃষ্টির 
জন্য আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাই। 


ঈশ্বর বিশ্রাম দিবসকে আশীর্বাদ করলেন 

আকাশ ও পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকাজ ঈশৃর ছয় দিনে শেষ করলেন । এরপর সপ্তম দিনে 
তিনি বিশ্রাম করলেন । ঈশ্বর সেই সপ্তম দিনটিকে আশীর্বাদ ও পবিত্র করলেন । কেননা, 
সৃষ্টিকাজে সেই সমস্ত কিছু সাধন করার পর ঈশ্বর সেই দিনেই বিশ্রাম নিলেন। 

পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। ঈশ্বর চান আমরা যেন 
বিশ্রামকে গুরুত্ব দিতে শিখি । আমাদের বিশ্রাম হবে তিন রকম । দেহের বিশ্রাম, মনের 
বিশ্রাম ও আত্মার বিশ্রাম । 
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দেহের বিশ্রাম : আমাদের সকলকেই দৈহিক বিশ্রাম নিতে হয়। আমরা যদি বিশ্রাম গ্রহণ 
করি তবে আমাদের দেহ সুস্থ থাকে। সুস্থ থেকে আমরা আরও বেশি কাজ 
সুন্দরভাবে করতে পারি । এভাবে আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে পারি । 
মনের বিশ্রাম : শুধু দেহের বিশ্রাম যথেষ্ট নয়। মনেরও বিশ্রাম দরকার ৷ বিভিন্ন 
রেডিও শোনা, গল্পের বই পড়া, বন্ধুদের সাথে আলাপ করা ইত্যাদির মাধ্যমে মনকে 
প্রফুল্ল করি । 
আত্মার বিশ্রাম : প্রার্থনা, 


বিশ্রামবারে ঈশৃরের ভক্তুজনেরা উপাসনায় অংশগ্রহণ করছেন বিশ্রামবারকে আৱৰা 
করলেন ও তা পবিত্র করে তুললেন। ঈশ্বর নিজে বিশ্রাম করেছেন। আমরা তার শ্রেষ্ঠ 
সৃষ্টি । তার মতো করে তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তাই আমরা তার 
বিশ্রামবারটি পবিভ্রভাবে পালন করি। বিশ্রামবার পালন করার অর্থ হচেছ প্রার্থনা, ধ্যান 
ও ঈশৃরের চিন্তায় কাটানো । 


বিশ্রাম ঈশুরের কাছে এতই প্রয়োজনীয় যে, এই বিশ্রামকে তিনি পবিত্র করেছেন। 
বিশ্রাম-বারকে তিনি আশীর্বাদ করে পবিত্র করেছেন। আমাদেরও তিনি এই বিশ্রামবার 
পালন করতে বলেছেন। 


বিশ্রামবার পালন করার অর্থ সারাদিন শুধু ঘুমিয়ে বা বসে থাকা নয়। সারাদিন শুধু 
গির্জাঘরে গিয়ে প্রার্থনা করেও কাটানো নয় । বরং সকালে বা বিকালে আমরা খিষ্টযাগে 
বা প্রার্থনাসভায় যোগদান করব। সন্ধ্যায় পরিবারের সকলে মিলে অবশ্যই প্রার্থনা করব। 
সারাদিন মনে রাখব, ঈশ্বর আমাদের মাঝে আছেন। আরও মনে রাখব, ঈশ্বর পবিত্র । 
তিনি আমাদেরকে পবিভ্রভাবে জীবনযাপন করতে বলেছেন । 


৬ 


প্রার্থনা : হে পিতা, আমরা যেন কখনও কাজ করতে অলসতা না করি । ক্লান্ত হলে যেন 
আমরা বিশ্রাম করতে ভূলে না যাই। কারণ বিশ্রাম করার মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে 
যত্বু করি। আমরা তোমারই সৃষ্টি । নিজেদের যত্বু করে আমরা তোমার সৃষ্টিকেই যত্ন 
করি। আমরা সুস্থ থেকে যেন তোমার অন্যান্য সকল সৃষ্টিকেও দেখাশুনা ও যত্ন করতে 
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পারি। আমাদের প্রভু যীশু খিষ্টের নামে । আমেন ॥ 


১.৪ 


১.৫ 


অন্শীলনী 


a 


সঠিক উত্তরে টিক (৭) চিহ্ন দাও । 

ঈশৃর কোন দিবসকে বিশ্রামদিবস হিসেবে আশীর্বাদ করেছেন ? 

ক) ষষ্ঠ খ) সপ্তম গ) পঞ্চম দিবসকে । 

ঈশ্বর গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন কী হিসেবে? 

ক) এক জাত অনুসারে খ) বিভিন্ন জাত অনুসারে গ) নিজ জাত অনুসারে । 
ঈশৃর মানুষকে কোনটি করতে বললেন? 

ক) বংশবৃদ্ধি করতে খ) বংশ ধ্বংস করতে গ) বংশ নিপাত করতে । 
ঈশৃর মানুষের কোন অংশে ফু দিয়েছিলেন? 

ক) নাকে খ) মুখে গ) কানে। 

ঈশ্বর বিশ্রামবারকে কী করে তুললেন? 

ক) অনিষ্ট, খ) গোলাজাত, গ) পবিত্র । 


২। শুদ্ধ উত্তরের পাশে ‘শু’ লেখ এবং অশুদ্ধ উত্তরের পাশে “অশু' লেখ। 


র্‌) 
খ) 


বিশ্রামবার পালন করার অর্থ সারা দিন ঘুমিয়ে কাটানো । 
সপ্তম দিনে ঈশৃর বিশ্রাম করলেন । 
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গ) ঈশৃর মানুষকে নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করলেন। 
ঘ) ঈশ্বর মাংস দিয়ে মানুষ বানিয়েছেন । 
উ) মানুষকে ঈশৃর শুধু পুরুষ করে সৃষ্টি করেছেন। 


৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
ক) ঈশৃর পঞ্চম দিনে কী কী সৃষ্টি করলেন? 
খ) সৃষ্টি করে সেগুলোকে ঈশুর কী বললেন? 
গ) ষষ্ঠদিনে ঈশৃর কী কী সৃষ্টি করলেন? 
ঘ) ঈশৃর নিজ নিজ জাত অনুসারে কী কী সৃষ্টি করলেন? 
ও) মানুষকে তিনি কী দিয়ে সৃষ্টি করলেন? 
চ) মানুষকে সৃষ্টি করার পর তিনি কী বললেন? 
ছ) সপ্তম দিনে ঈশুর কী করলেন? 
জ) বিশ্রাম কত প্রকার ও কী কী? 


৪ | রচনামূলক প্রশ্ন 
ক) ঈশ্বরের পঞ্চম ও ষষ্ঠ দিনের সৃষ্টিগুলোর নাম লেখ । 
খ) কীভাবে ঈশৃর মানুষ সৃষ্টি করলেন তা লেখ। 
গ) ঈশ্বর কেন এগুলো সৃষ্টি করেছেন? 
ঘ) দেহের, মনের ও আত্মার বিশ্রাম সম্পর্কে বর্ণনা কর। 
ও) বিশ্রামবার পালন করার অর্থ লেখ । তুললেন? 
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আমরা জানি যে, ঈশ্বর সব জায়গায় আছেন। পৃথিবীর সব মানুষের নাম তিনি জানেন । 
সব মানুষের দুঃখকষ ও আনন্দ সবই তিনি জানেন । সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট থেকে 
তিনি মানুষকে মুক্ত করতে চান। পবিত্র বাইবেলের ইতিহাসে আমরা দেখি, ঈশুর 
ইসরায়েল জাতির দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কেও জানেন। সে অবস্থা থেকে তিনি তাদের মুক্ত 
করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। 


ইগ্রায়েল জাতির দুঃখ-কষ্টগুলো কী ছিল? কীভাবে ঈশৃর সেগুলো থেকে তাদের মুক্ত 
করেন? এ অধ্যায়ে আমরা এসব প্রশ্নের উত্তর জানব । পাশাপাশি আমরা মনে রাখব, 
ঈশ্বর আমাদেরও জানেন । তিনি সকল দুঃখ-কষ্ট বা সমস্যা থেকে আমাদের মুক্ত করতে 
চান। তিনি আমাদেরকে প্রকৃত সুখী মানুষ হিসেবে দেখতে চান । 


প্রতিশ্ুতি দিয়েছিলেন যে, তার জাতি হবে ঈশ্বরকে আপন জাতি । তাই ঈশ্বর তাকে 
একটি সন্তান দিয়েছিলেন। সন্তানের নাম ছিল ইসাহাক। ইসাহাকের ছিল দুই ছেলে 
-এসৌ এবং যাকোব। যাকোবের আর একটি নাম ছিল ইন্রায়েল। তার ছেলে ছিল ১২ 
জন। যাকোবের কাছে সবচেয়ে প্রিয় সন্তান ছিল যোসেফ । যোসেফকে তার পিতা 
যাকোব বেশি আদর করতেন বলে অন্য ভাইয়েরা যোসেফকে হিংসা করত । তাই তারা 
এ ভাইকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল । কিন্তু পরে তারা যোসেফকে মিশরিয়দের কাছে 
বিক্রি করে দিল । যোসেফ খুব জ্ঞানী লোক ছিলেন । তাই মিশরের রাজা তাকে এঁ দেশের 
উচ্চপদে বসিয়েছিলেন। কিন্তু যোসেফের ভাইয়েরা তা জানতে পারেনি । 


এদিকে মিশর ছাড়া অন্য সব দেশে তখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অনেক মানুষ না খেয়ে 
মারা যেতে লাগল । কিন্তু মিশর দেশে তখন কোন অভাব ছিল না, সে দেশে প্রচুর খাদ্য 
পাওয়া যেত। যোসেফের বাবা ও ভাইয়েরা খাবারের অভাবে খুব কষ্ট পেতে লাগলেন । 
তারা শুনলেন যে, মিশর দেশে খাদ্য পাওয়া যায়। তাই তারা খাবারের সন্ধানে মিশর দেশে 
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গেলেন। সেখানে গিয়ে তাদের ভাই যোসেফের সাথে তাদের আশ্চর্যভাবে পরিচয় হ'ল। 
যোসেফ তাদেরকে মিশরে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে দিলেন । মিশর দেশে তাদেরকে 
ইস্রায়েলীয় নামে ডাকা হত। কারণ তারা ছিল যাকোবের বংশধর । 


মিশর দেশে যোসেফ ও তার ভাইয়েরা মারা গেল। মিশরে তখন নতুন রাজা আসন গ্রহণ 
করলেন। ইস্রায়েলীয়দের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা দিনে দিনে বাড়তে লাগল । তারা 
অসংখ্য হয়ে উঠল। তা দেখে মিশরের রাজা ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি 
কঠিন কাজ দিলেন। এরপর তিনি মিশরের জনগণকে বললেন, “এই ইস্রায়েলীয়রা 
সংখ্যায় অনেক। একদিন ওরা আমাদের বিপদের কারণ হয়ে যাবে । দেশে যদি কখনও 
যুদ্ধ হয়, ওরা তখন আমাদের শত্রু পক্ষে যোগ দিবে । আর তাতে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করে ওরা জিতে যাবে এবং এদেশ তাদের হাতে চলে যাবে । কাজেই লক্ষ রাখতে হবে 
যাতে ওদের জনসংখ্যা একটা সীমার মধ্যে থাকে ।” মিশরীয়রা ইস্রায়েলীয়দের খুবই 
নিষ্ঠুরভাবে পরিশ্রম করাতে লাগল এবং একই সঙ্গে অনেক অত্যাচার করতে লাগল। 
ফলে মিশরীয়দের ভয়ও দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল । তা সত্তেও ইস্রায়েলীয়দের সংখ্যা 
বাড়তেই থাকল । আর সে জন্য মিশরীয়রা ইস্রায়েলীয়দের উপর আরও নির্মম অত্যাচার 
চালাতে লাগল । আর তাই ইস্রায়েলীয়রা ঈশুরের কাছে কান্নাকাটি করে প্রার্থনা করল। 


ঈশ্বর সব কিছুই জানেন। ইগ্রায়েলীয়রা অনুনয় করার আগেই ঈশৃর তাদের দুঃখ-কষ্ট 
সম্পর্কে জানেন। তবু তিনি চাইলেন যেন তারা তার কাছে প্রার্থনা জানায়। কারণ এর 
মধ্য দিয়ে তিনি তাদের বিশ্বাস পরীক্ষা করলেন । তাদের প্রার্থনা শুনে তিনি তাদের মুক্ত 
করার পরিকল্পনা নিলেন। 

মনে রেখ : ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। তিনি সব মানুষের দুঃখ-কষ্ট আনন্দ সবই জানেন। 
তিনি মানুষকে সকল দুঃখ-কষ্ট ও সমস্যা থেকে মুক্ত করতে চান। তিনি আমাদেরকে 
ভালোবাসেন বলেই আমাদেরকে প্রকৃত সুখী মানুষ হিসেবে দেখতে চান । 
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জন্য একজন মহান নেতা হয়েছিলেন। তিনি তাদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, 
সাংস্কৃতিক সব ধরনের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন। ঈশ্বর মোশীর মধ্য দিয়ে দশ 
আজ্ঞা দিয়েছেন ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছেন। ঈশ্বর কীভাবে মোশীকে 
আহ্বান করলেন এবং কীভাবে মোশী তাতে সাড়া দিলেন তা আমরা এখন জানব । 


জ্বলন্ত ঝৌপে ঈশ্বর 


মোশী বিয়ে করেছিলেন 
মিদিয়োন দেশে । তার 
শ্বশুরের নাম ছিল 
যেথো (যিখ্রো)। 
যেখোর অনেক মেষ 
ছিল। মোশী সেগুলো 
যেতেন। স্থানটি খুব 
নির্জন ছিল। একদিন 
তিনি যখন মেষ 
চরাচিছিলেন তখন 
হঠাৎ দেখতে পেলেন 
পাহাড়ের গায়ে একটা 
ঝোপে আগুন জ্বলছে 
কিন্তু ঝোপটি পুড়ে 
যাচেছ না। তিনি ভাবলেন, এ কী! ঝোপে আগুন জ্বলছে অথচ পুড়ছে না কেন? তাই 
তিনি ঝোপটির দিকে এগিয়ে গেলেন । এক পাশে গিয়ে তিনি এ অসাধারণ দৃশ্য দেখতে 
চাইলেন। প্রভু যখন দেখলেন, মোশী দেখবার জন্য ঝোপের দিকে এগিয়ে আসছেন, 
তখন ঝোপের মধ্য থেকে ঈশৃর বললেন, “মোশী, মোশী!” তিনি উত্তর দিলেন, এই যে 
আমি । ঈশ্বর বললেন, “আর এগিও না, পা থেকে জুতা খুলে ফেল, কারণ যে স্থানে 
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ঈশ্বর, আব্রাহামের ঈশ্বর, ইসাহাকের ঈশ্বর, যাকোবের ঈশৃর।” এ কথা শুনে মোশী 
চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন, কারণ ঈশৃরের দিকে তাকাতে তার ভয় হচ্ছিল। ঈশ্বর 
আমি শুনেছি। তাদের দুঃখকফ্টের কথা আমি জানি । মিশরীয়দের হাত থেকে তাদের 
উদ্ধার করে আমি তাদেরকে উত্তম ও বিশাল এক দেশে নিয়ে যাব। সেই দেশে তারা 
পাবে প্রচুর দুধ ও মধু । আমি তাদের উদ্ধারের জন্য তোমাকে মিশর দেশের রাজার 
কাছে পাঠিয়ে দিতে চাই। তুমি আমার আপন জনগণকে মিশর দেশ থেকে বের করে 
আনবে । 


মোশী মিশরের 
রাজাকে চিনতেন। 
মোশী জানতেন যে, 
রাজা খুব কঠিন 
প্রকৃতির লোক এবং 
কারও কথা শোনেন 
না। তাই মোশী 
ঈশ্বরকে বললেন, 
থেকে ইস্্রায়েল জাতির 
লোককে মুক্ত করব? 
আমি তো ক্ষুদ্র মানুষ ৷ 
রাজা আমার কথা 
শুনবেন না।” কিন্তু ঈশৃূর বললেন, “আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব ।” তাই মোশী 
সেই আছি, যিনি আছেন । তুমি ইসরায়েল সন্তানদের একথা বলবে : ‘আমি আছি’, 
আমাকে তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর মিশরে 
তোমাদের উপর অত্যাচার সম্পর্কে জানেন। তিনি তোমাদেরকে উদ্ধার করতে 
এসেছেন ।” 
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ঈশৃর মোশীকে দুইটি চিহ্ন দিলেন 

তখন মোশী বললেন, “দেখ, তারা আমাকে কখনও বিশ্বাস করবে না, আমার কথায় 
কানও দেবে না। তারা বরং আমাকে বলবে, প্রভূ তোমাকে দেখা দেননি ।” ঈশ্বর 
বললেন, “তোমার হাতে ওটা কী?” মোশী বললেন, “একটা লাঠি।” ঈশুর বললেন, 
“ওটা মাটিতে ফেল।” মোশী হাতের লাঠিটা মাটিতে ফেলতেই তা একটা সাপ হয়ে 
গেল। আর মোশী তার সামনে থেকে পালিয়ে গেলেন। প্রভু মোশীকে বললেন, “হাত 
বাড়িয়ে সাপের লেজ ধর।” মোশী সাপের লেজ ধরা মাত্রই তা আবার লাঠিতে পরিণত 
হয়ে গেল। 


এরপর ঈশৃর মোশীকে বললেন, “পোশাকের ভিতর দিয়ে তোমার বুকে হাত দাও ৷” 
তিনি পোশাকের ভিতর দিয়ে বুকে হাত দিলেন, আবার হাত বের করলেন। তিনি 
পোশাকের ভিতর দিয়ে বুকে হাত দাও ।” মোশী তা করলেন। এবার দেখা গেল, তার 
হাত সম্পূৰ্ণ সুস্থ । 

এভাবে দুইটি চিহ্ন দিয়ে ঈশ্বর বললেন, “তারা যদি তোমাকে বিশ্বাস না করে তবে 
প্রথম চিহ্নটি দেখাবে । প্রথম চিহ্বে বিশ্বাস না করলে দ্বিতীয় চিহ্ন দেখাবে । তাতেও যদি 
বিশ্বাস না করে তবে নীল নদ থেকে একটু জল নিয়ে শুকনো মাটিতে ফেলবে । তাতে 
দেখবে পানিটুকু রক্ত হয়ে যাবে । 


ঈশ্বর মোশীর সঙ্গে আরোনকে হোরোনকে) দিলেন 


না। আমার মুখে জড়তা আছে।” কিন্তু ঈশৃর বললেন, “আমি নিজেই তোমাকে কথা 
বলতে সাহায্য করব। আর যা বলবার তা তোমাকে শিখিয়ে দেব ।” কিন্তু তাতেও মোশী 
যেতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, “প্রভু আমার! দোহাই তোমার, অন্য কাউকে 
পাঠাও!” তাতে ঈশুর মোশীর উপর অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন, “তোমার ভাই 
আরোন তো একজন সুবক্তা । তোমার হয়ে আরোন লোকদের কাছে কথা বলবে ।” 


এভাবে ঈশৃর মোশীকে ইসরায়েল জাতির মুক্তির জন্য আহ্বান করলেন । তিনি তার শ্বশুর 
যেখোর অনুমতি নিয়ে ঈশ্বরের কাজে যোগদান করলেন । 


খিষ্টধর্ম শিক্ষা ১৩ 


আমাদের জীবনে কখনও কখনও কঠিন সমস্যা আসে । সেই সমস্যা থেকে আমরা মুক্তি 
পেতে চাই। যেমন, শরীরে অসুখ হলে তা থেকে মুক্তি পেতে চাই। কোন কোন সমস্যা 
আমাদের পরিবারে দেখা যায় । যেমন, বড় একটা অভাবে পড়ে হয়ত বাবা-মা মহাজনের 
কাছ থেকে অনেক টাকা খণ করে ফেলেন। কখনও কখনও বাবা-মা'র পক্ষে সেই টাকা 
ফেরৎ দেওয়া সম্ভব হয় না। তখন আমরা সবাই মিলে অনেক চিন্তা করি--কীভাবে সেই 
সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। আবার কোন কোন কঠিন সমস্যা আমাদের দেশের 
জন্যও এসে থাকে । যেমন, পাকিস্তানিরা আমাদের দেশ অধিকার করে রেখেছিল । তখন 
আমাদের দেশের সকলে মিলে মুক্তির জন্য অনেক চেষ্টা করেছি। যে কোন সমস্যা 
আমরা নিজেরা সমাধান করতে না পারলে অন্যের সাহায্য চাই। 

ইস্্রায়েলীয়রা এক সময় মিশরীয়দের হাতে বন্দী ছিল। সেখানে তারা অনেক নির্যাতন 
সহ্য করেছে। মুক্তিলাভের জন্য তারা ঈশ্বরের কাছে হাহাকার করে কেদেছে। তাই ঈশ্বর 
তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করলেন । মুক্তিকাজের নেতা হওয়ার জন্য তিনি মোশীকে নিযুক্ত 
করলেন। কী ঘটনার মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলীয়রা মিশর থেকে মুক্ত হয়েছিল তা আমরা 
এখানে জানব । 

কাছে বললেন যে, ইসরায়েলের ঈশ্বর তার জনগণকে মুক্তি দিতে বলেছেন। তারা 
মবুপ্রান্তরে গিয়ে ঈশৃরের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ উৎসর্গ করবে । কিন্তু রাজা বললেন, সেই ঈশ্বর 
কে? কেন আমি তার কথার বাধ্য হয়ে এ লোকদের যেতে দিব? তাই রাজা তাদের যেতে 
দিলেন না। তিনি বরং ইস্রায়েলীয়দেরকে আরও বেশি বেশি কাজ দিলেন। তাতে 
তাদের কষ্ট আরও বেড়ে গেল। 


ঈশ্বর মিশর দেশে দশটি আঘাত হানলেন 


রাজার মন খুবই কঠিন হয়ে গিয়েছিল। তিনি কিছুতেই ইপ্রায়েলীয়দের যেতে দিলেন 
না। তাতে ঈশ্বর মিশর দেশের উপর পর পর দশটি আঘাত হানলেন। 

প্রথম আঘাতে নীল নদের সব জল রক্ত হয়ে গেল। 

দ্বিতীয় আঘাতে সারা দেশ ব্যাঙে ভরে গেল। 

তৃতীয় আঘাতে মিশরের সকল লোক ও পশুর গায়ে মশায় ভরে গেল। 


১৪ খিষ্টধর্ম শিক্ষা 

চতুর্থ আঘাতে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি এসে দেশ ভরে ফেলল । 

পঞ্চম আঘাতে মিশরের সমস্ত পশুপালে মড়ক দেখা দিল ও পশুরা সব মরে গেল । 

ষষ্ঠ আঘাতে মিশরীয়দের শরীরে বিষ ফৌড়ায় ভরে গেল। 

সপ্তম আঘাতে বজ্ুপাতসহ প্রচুর শিলাবৃষ্টি হল। 

অষ্টম আঘাতে সারা দেশ পঙ্গপালে ছেয়ে গেল। 

নবম আঘাতে মিশরের সারা অঞ্চল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল । 

অবশেষে দশম আঘাতে মিশরীয়দের সকল মানুষ ও পশুর প্রথমজাত সন্তান মারা গেল। 
এভাবে ঈশ্বর মিশরের উপর পর পর দশটি আঘাত হানলেন। সর্বশেষটি অর্থাৎ দশমটি 
ছিল সবচেয়ে মারাত্মক । তাতে মিশরের রাজা মোশী ও আরোনকে ডেকে বললেন যে, 


তারা যেন সমস্ত ইস্রায়েলীয়দেরকে মিশর থেকে নিয়ে চলে যায়। তাতে মোশী ও 


মিশর থেকে চলে 
লোহিত সাগরের 
ধারে আসলেন। 
তারা বড় বিপদে 
পড়লেন। কীভাবে 
তারা এই সমুদ্র পাড়ি 
দেবেন? তাই তারা 
ঈশ্বরের কাছে 
কাদতে লাগলেন। 
ঈশৃর মোশী -কে বললেন, “তোমার হাতের লাঠি সমুদ্রের উপর বাড়াও। তিনি তা 
করলেন । আর সমুদ্রের পানি দুই ভাগ হয়ে গেল। মোশী ও তার জনগণ শুকনা পথ 
দিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু পিছনে পিছনে মিশরের রাজার 
সৈন্যবাহিনী দৌড়ে এল তাদেরকে আবার মিশরে ফিরিয়ে নিতে । সৈন্যরা যেই 


খরিধর্ম শিক্ষা ১৫ 
সমুদ্রে নামল অমনি সমুদ্রের সব পানি এসে তাদের তলিয়ে ফেলল। তারা সবাই 
পানিতে ডুবে মরে গেল। এভাবে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দেরকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা 
করলেন। 
বর্তমান যুগের অনেক মানুষও বন্দী আছে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক গরিব মানুষ ধনীদের 
কাছে বন্দী । অনেক ভালো মানুষ দুষ্ট লোকদের কাছে বন্দী। এসব মানুষ মুক্তি চায়। 
তারাও ঈশুরের কাছে আকুল হয়ে অনুনয় করে। ঈশ্বর দয়ালু। তিনি সকল বন্দী 
মানুষকে মুক্ত করতে চান। একাজের জন্য তিনি সাহায্যকারী ব্যক্তি খোজেন। আমরা 
সবাই পারি কোন না কোন ভাবে অন্যের বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তিকাজে ঈশ্বরের সহায়ক 
হতে। 
প্রার্থনা : হে মহান সৃষ্টিকর্তা, তুমি মানুষের দুঃখ লাঘবের জন্য সাহায্য করেছ। তুমি 
আমাকে পরিশুদ্ধ কর, আশীর্বাদ কর, আমি যেন তোমার উপর নির্ভরশীল হয়ে আমার 
জীবনের দুঃখ কষ্ট বহন করতে পারি। তোমার দয়া ও সহায়তাই আমার শক্তি সাহস ও 
জ্ঞানের উৎস। আমি যেন তোমার দেওয়া শত্তি, সাহস ও জ্ঞান তোমার বাণী প্রচার ও 
মানুষের মঙ্গল কাজে ব্যবহার করতে অবহেলা না করি। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক 
ও পরিচালনা দান কর এই প্রার্থনা করি তোমারই পুত্র যীশুর নামে - আমেন। 


অনুশীলনী 
১। শূন্যস্থান পুরণ কর। 
ক) আব্রাহামের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর __ জাতিকে আহ্বান করেছিলেন। 
খ) ইসাহাকের ছিল দুই ছেলে __ এবং ৷ 
গ) মিশর দেশে তাদেরকে ___ নামে ডাকা হত। 
ঘ) মিশরের রাজা ইস্রায়েলীয়দেরকে -_ এর মতো ব্যবহার করতে লাগলেন । 


ও) ঈশ্বরকে তারা __ করল যেন তিনি তাদেরকে -করেন। 


১৬ খিফধর্ম শিক্ষা 
২। বাম পাশের বাক্যাংশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর। 


যাকোবের ১. যাকোবের বংশধর 


রর 


৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
ক) ঈশুর আব্বাহামকে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন? 
খ) ইস্রায়েল কে ছিলেন? 
গ) যাকোবের প্রিয় সন্তান কে ছিলেন? 
ঘ) ইসাহাকের দুই ছেলের নাম কী ছিল? 
ও) কার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে আহ্বান করেছিলেন? 
চ) ইস্রায়েলীয়রা কাদের কাছে বন্দী ছিল? 
ছ) কে কে মিশরীয় রাজার কাছে গেলেন? 
জ) সবচেয়ে মারাত্মক আঘাতটি কী ছিল? 
৪ ।রচনামূলক প্রশ্ন 
ক) ভাইয়েরা যোসেফকে হিংসা করত কেন? 
খ) মিশরের রাজা কেন যোসেফকে উচচপদে বসিয়েছিলেন? 


গ) দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে যোসেফের বাবা ও ভাইয়েরা কী করেছিলেন? কেন? 


ঘ) মিশরের রাজা ইস্রায়েলীয়দের সম্পর্কে কী মন্তব্য করেছিলেন? 

ও) ঈশ্বর ইসরায়েল জাতিকে মুক্ত করার জন্য কাকে, কীভাবে ডাকলেন? 
চ) মোশী ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিতে চাইলেন না কেন? 

ছ) ঈশ্বর মোশীকে কয়টি চিহ্ন দিলেন? চিহ্নগুলো কী কী? 

জ) ঈশৃর মিশর দেশে কয়টি আঘাত হানলেন ? আঘাতগুলো কী কী? 

ঝ) মোশী কীভাবে ইস্ায়েলীয়দের নিয়ে লোহিত সাগর পাড়ি দিলেন? 


তৃতীয় অধ্যায় 
ঈশ্বর নিনিভেবাসীদেরকে ভালোবাসেন ও রক্ষা করেন 


ঈশ্বর সব মানুষকে সমানভাবে ভালোবাসেন। তা জেনেও আমরা অনেক সময় মনে 
করি, ঈশ্বর শুধু আমাদের ধর্মের লোকদেরই ভালোবাসেন । এ মনোভাব ভালো নয়। 
ইহুদিদেরও এ রকম মনোভাব ছিল। তারা মনে করত যে, ঈশ্বর শুধু ইহুদিদেরকেই 
ভালোবাসেন । তাই তারা অন্য ধর্মের লোকদেরকে অবহেলা করত। ঈশৃর তাদের 
মনোভাব পরিবর্তন করার জন্য নিনিভে ও যোনার কাহিনী তুলে ধরেন। ঈশুর তাদের 
বুঝাতে চান যে, নিনিভেবাসীদেরকেও তিনি ভালোবাসেন । নিনিভে শহরের লোকেরা 
ইহুদি ছিল না। তারা অনেক পাপ করেছিল । তবুও ঈশুর তাদের রক্ষা ও পালন করেন। 
কিন্তু তার আগে তিনি তাদের মন পরিবর্তন করতে বলেন। 


নিনিভে নৌনবী) নগরের লোকদের পাপ 


নিনিভে নগর ছিল আসিরিয়ার রাজধানীর নাম । আসিরিয়া বর্তমান ইরাকে অবস্থিত । এ 
শহরের লোকেরা জঘন্য পাপী ছিল। পাপে সারাটা নগর যেন ছেয়ে গিয়েছিল। কারণ 
তারা ঈশ্বরের নির্দেশ মতো জীবনযাপন করত না। ভোগ-বিলাসিতা ও আমোদ-প্রমোদ, 
ধন-সম্পদ, মন্দ কাজ নিয়ে সারা দিন ও সারা রাত ব্যস্ত থাকত । আর তাদের মধ্যে 
হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি, ঝগড়া-বিবাদ সব সময় লেগেই থাকত । ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা 
করতে তারা ভুলেই গিয়েছিল কারণ ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাস যেন কমে গিয়েছিল। 
ঈশ্বরের চাইতে তারা নিজেদেরকেই বেশি ভালোবাসত। এভাবে ঈশৃরের কাছ থেকে 
তারা বহু দূরে সরে গিয়েছিল । 

তবুও ঈশ্বর তাদের ভালোবাসেন 

নিনিভের লোকেরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অসংখ্য পাপ করলেও তিনি তাদের ধ্বংস করেননি । 
তারা ঈশ্বরকে ভুলে গেলেও তিনি কিন্তু তাদের ভূলেননি। ঈশুরকে তারা অবজ্ঞা 
করলেও তিনি তাদের ঘৃণা করেননি । কারণ তিনি নিজেই তাদের সৃষ্টি করেছিলেন । 
তিনি তাদের পাপের অভ্যাসগুলোকে ঘৃণা করলেন । তিনি জানেন, মন পরিবর্তন করার 


১৮ খিষধর্ম শিক্ষা 
সুযোগ দিলে তারা আবার নতুন হয়ে উঠতেও পারে। তাই তিনি তাদের মন 


পরিবর্তনের সুযোগ দিতে চাইলেন । এভাবে এ লোকেরা ইহুদি না হলেও তিনি তাদের 
প্রতি তার ভালোবাসা প্রকাশ করলেন। 


ইহুদিরা নিনিভেবাসীদেরকে ঘৃণা করত। কারণ তারা পাপী ছিল। ইহুদিরা মনে মনে 
চাইত ঈশৃর যেন নিনিভের লোকদের ধ্বংস করে দেন। কিন্তু ঈশৃর ইহুদিদের এ রকম 
মনোভাব পরিবর্তন করতে বলেন। এ জন্য তিনি নিনিভে ও যোনার কাহিনীর মধ্য দিয়ে 
তাদের শিক্ষা দিতে চান। ইহুদিদের মতো আমরাও অনেক সময় মনে করি ঈশ্বর শুধু 
আমাদেরই ভালোবাসেন । আমরাও মনে মনে অনেক সময় চাই ঈশবর যেন আমাদের 
শত্রুদের ধ্বংস করে দেন। কিন্তু ঈশবর আমাদের কাছে বলতে চান যে, তিনি সব 
মানুষকেই ভালোবাসেন ৷ মন পরিবর্তন করলে ঈশ্বর সবাইকে ক্ষমা করেন। কারণ সব 
মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্ট। 

প্রবক্তা যোনা 


যোনা নামে ইসরায়েল দেশে একজন প্রবক্তা (ভাববাদী, নবী) ছিলেন। তীর পিতার নাম 
ছিল আমিত্তাই। 


ঝড়ের সময় যোনা জাহাজে নিশ্চিন্তে ঘুমাচেছ। অন্যরা ভয়ে চীৎকার করছে আসলে কিন্তু তার 

কাছে প্রবন্তার কাজটি 
খুব কঠিন বলে মনে হত। তাই তিনি এ কাজটাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য দিকে চলে যেতে 
ইচছা করছিলেন । কিন্তু ঈশৃর তাকে ছাড়তে দেননি । 


খিষধর্ম শিক্ষা ১৯ 
যোনাকে ঈশ্বর নিনিভে নগরীতে পাঠাতে চান 
একদিন ঈশুর যোনাকে বললেন, “তুমি মহানগরী নিনিভেতে যাও। সেখানকার 
লোকদের কাছে গিয়ে একথা ঘোষণা কর যে, তাদের পাপের জীবন সম্পর্কে আমি 
জানি ।” কিন্তু যোনা প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাইলেন । কারণ নিনিভে নগরীর 
লোকেরা ছিল পাপী। যোনা মনে মনে চেয়েছিলেন, যেন নিনিভের লোকেরা মন 
পরিবর্তনের সুযোগ না পায়। কারণ তারা মন পরিবর্তন করলে ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করে 
দেবেন। যোনা চেয়েছিলেন, যেন এ নগরীর লোকেরা সব ধ্বংস হয়ে যায়। এ জন্য তিনি 
তাদের কাছে মন পরিবর্তনের বাণী প্রচার না করে দূরে চলে যেতে চেয়েছিলেন। প্রভুর 
কথা অনুসারে নিনিভের উদ্দেশ্যে তিনি রওনা দিলেন ঠিকই। কিন্তু পথে জোপ্পা 
(যাফো) বন্দরে গিয়ে জাহাজ থেকে নেমে তিনি অন্য একটি জাহাজে উঠে স্পেনের 
দিকে যেতে লাগলেন। এভাবে তিনি প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাইলেন ৷ ঈশুর 
যোনার এ কাজ লক্ষ করলেন। তিনি তাকে স্পেনের পথ থেকে ফিরিয়ে নিনিভের পথে 
নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তাই তারই আদেশে সমুদ্রে ভীষণ ঝড় উঠল। ঝড়ে 
দেবতাকে ডাকতে লাগল । একই সঙ্গে জাহাজকে হান্কা করার জন্য তারা মালপত্র 
সমুদ্রে ফেলে দিতে শুরু করল। এদিকে যোনা তখন খুব গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে রইলেন। 
জাহাজের সারেং যোনার কাছে এগিয়ে এসে বলল, “ওহে, ব্যাপার কী? এ বিপদের 
সময়েও তুমি এত ঘুমাচছ? ওঠ, তোমার ঈশৃরকে ডাক। হয়ত তাকে ডাকলে তিনি 
আমাদের কথা চিন্তা করবেন আর আমাদের সর্বনাশ হবে না।” 


যোনাকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হল 


নাবিকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, “এসো গুলিবাট করে খুঁজে 
বের করি, কার দোষে আমাদের সর্বনাশ ঘটতে চলেছে। তখন তারা গুলিবাট 
করল । গুলিতে যোনার নামে উঠল । তারা তখন যোনার পরিচয় জানতে চাইল। 
কোথা থেকে তিনি এসেছেন এবং কোথায় যাবেন, ইত্যাদি তারা জানতে চাইল । 
তারা জানতে পারল যে, তিনি প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে যাচিছলেন। তাই তারা 
যোনাকে জিজ্ঞেস করল, “তাহলে বল, সমুদ্র আবার শান্ত করার জন্য 


নাবিকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি 
করতে লাগল, “এসো গুলিবাট করে 
খুঁজে বের করি, কার দোষে আমাদের 
সর্বনাশ ঘটতে চলেছে । তখন তারা 
গুলিবাট করল । গুলিতে যোনার নামে 
উঠল। তারা তখন যোনার পরিচয় 
জানতে চাইল। কোথা থেকে তিনি 
এসেছেন এবং কোথায় যাবেন, ইত্যাদি 
তারা জানতে চাইল। তারা জানতে 
পারল যে, তিনি প্রভুর কাছ থেকে 
ু পালিয়ে যাচিছলেন। তাই তারা 
যোনাকে জাহাজ থেকে ফেলে দেওয়া হচ্ছে যোনাকে জিজ্ঞেস করল, “তাহলে বল, 
“আমার দোষে সমুদ্রে এই ঝড় উঠেছে। কাজেই আমাকে ধরে তোমরা সমুদ্রে ফেলে 
দাও। তবেই এই ঝড় থেমে যাবে এবং সমুদ্র শান্ত হয়ে যাবে ।” নাবিকেরা জাহাজটি 
পাড়ে নিয়ে যেতে চাইল । কিন্তু ঝড় 
আরও বেশি প্রবল হয়ে উঠছিল। 
তাই তারা যোনাকে সমুদ্রে ফেলে 
দিল এবং এর জন্য ঈশ্বরের কাছে 
ক্ষমা চাইল। আর সঙ্গে সঙ্গে 
সমুদ্রের ঝড় থেমে গেল, সমুদ্রও 
শান্ত হয়ে গেল। 


EAE প্রভু যোনাকে উদ্ধার করলেন 


প্রকাণ্ড তিমি মাছ যোনাকে তীরে এনে বমি করে ফেলেদিল ঈশ্বর. আগেই ঠিক করে 
করবেন । তাই তিনি প্রকাড একটি মাছকে পাঠালেন। মাছটি এসে যোনাকে গিলে 
ফেলল । যোনা তিন দিন তিন রাত এ বড় মাছটির পেটের ভিতর রইলেন। কিন্তু তার 
কোন ক্ষতি হল না। তিনি মাছের পেটের ভিতরে থেকে ঈশুরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা 
করলেন। তিন দিন তিন রাত শেষ হলে পর মাছটি যোনাকে শুকনা চরে গিয়ে বমি 
করে বের করে দিল। 


০ 


খিক্টধর্ম শিক্ষা ২১ 
মাছের পেট থেকে বের হয়ে তিনি ঈশুরকে ধন্যবাদ জানালেন । তিনি বুঝতে পারলেন 
যে, ঈশ্বর তাকে যে কাজে ডেকেছেন সেই কাজে তার যেতে হবে । 


নিনিভেবাসীদের মন পরিবর্তন 


যোনা ঈশ্বরের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পারলেন না। ঈশ্বর তাকে ফিরিয়ে আনলেন । 
ঈশ্বর তাকে আগে যে আদেশ দিয়েছিলেন তা আবার বললেন । তিনি যোনাকে বললেন 
“ওই মহানগরী নিনিভেতে যাও। আর আমি তোমাকে যা ঘোষণা করতে বলব, তা সেই 
নগরীর কাছে ঘোষণা কর।” যোনা ঈশৃরের কথামত নিনিভে নগরীর দিকে রওনা 
দিলেন। নগরীটি বিরাট ছিল। সেটির একদিক থেকে অন্যদিকে যেতে তিন দিন 
লাগত। 


যোনা নগরীর মধ্যে প্রবেশ করে এক দিনের পথ পার হলেন। পরে একথা ঘোষণা 
করলেন, “আর মাত্র চল্লিশ দিনের মধ্যে নিনিভে নগরী ধ্বংস হয়ে যাবে ।” ঈশৃরের 
প্রেরিত এ সংবাদ নিনিভের জনগণ বিশ্বাস করল। তারা ঠিক করল প্রত্যেকে উপবাস 
করবে ও পাপের জন্য অনুতাপ করবে । এ সিদ্ধান্ত সম্মানিত ব্যক্তি থেকে শুরু করে 
সাধারণ লোক পর্যন্ত সকলেই গ্রহণ করল। তারা বিলাসবহুল কাপড় ছেড়ে চটের কাপড় 
পরল। 


এ খবর নিনিভের রাজার কাছেও পৌছল। তিনিও সিংহাসন থেকে উঠলেন। 
রাজপোশাক খুলে তিনিও চটের কাপড় পরলেন ও ছাইয়ের উপর গিয়ে বসলেন । তিনি 
নগরের সকলের কাছে এ কথা ঘোষণা করতে বললেন যে, সকলকেই উপবাস করতে 
হবে ও চটের কাপড় পরতে হবে । শুধু মানুষ নয়, পশুদেরও । মানুষ ও পশু, কেউ কোন 
কিছু খেতে বা পান করতে পারবে না। সকলেই সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ডাকবে । 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ কুপথ ও হিংসার পথ ত্যাগ করবে। এভাবে আমাদের মন 
পরিবর্তন হতে দেখে আমাদের প্রতি ঈশ্বরের রাগ হয়ত কমে যাবে । তাতে তিনি তার 
সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন এবং আমাদের প্রতি দয়া দেখাবেন । 


নগরীর সকলেই রাজার আদেশ শুনল এবং চটের কাপড় পরে ছাইয়ের উপর বসে 
উপবাস ও প্রার্থনায় দিন কাটাল। 
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চটের কাপড়, উপবাস ও প্রার্থনার উপকারিতা 


চমৎকার ও দামী পোশাকের মধ্য দিয়ে মানুষের বিলাসিতা প্রকাশ পায়। সে সবের মধ্য 
দিয়ে নিজেদের গর্ব ও অহংকার প্রকাশ পায়। কিন্তু সাধারণ কাপড়ের মধ্য দিয়ে 
নিজেদের নম্রতা ও সরলতা প্রকাশ পায়। নিনিভের লোকেরা এতই নম্র ও সরল হল যে 
তারা একেবারে চটের কাপড় পরল । তাছাড়া, চটের কাপড় পরার ফলে দেহের মধ্যে 
অস্বস্তি বোধ হতে লাগল । এর মধ্য দিয়ে দেহের আরাম কমে গেল। ফলে সব সময় 
তাদের নিজেদের পাপের জীবনের কথা স্মরণ হতে লাগল । পাপের জীবন ছেড়ে দেওয়ার 
জন্য তারা তাদের মন ঠিক করতে পারল । 


অতিরিক্ত ও দামী খাবার খেয়ে লোকদের দেহ খুব অস্থির হয়ে উঠত। তাতে তারা 
বেশি বেশি মন্দ কাজ করত। কিন্তু উপবাস করার মধ্য দিয়ে তারা নিজ নিজ দেহকে 
নিজেদের আয়ত্তে রাখতে সক্ষম হল । 

দেহ যখন অতিরিক্ত সতেজ ছিল তখন তারা মন্দ চিন্তা ও মন্দ কাজের মধ্যে ডুবে 
থাকত। এভাবে তারা ঈশ্বরের কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিল। তাদের মধ্যে ঈশ্বরের 
বিষয়ে কোন চিন্তাই আসত না। কিন্তু উপবাসের ফলে তাদের মন্দ চিন্তা ও মন্দ 
কাজের প্রতি আকর্ষণ কমল। এভাবে তারা প্রার্থনায় মনোনিবেশ করতে পারল। 
প্রার্থনার সময় তাদের মন আর এদিকে সেদিকে চলে গেল না। তারা সমস্ত শক্তি দিয়ে 
ঈশৃরের বিষয় চিন্তা করতে পারল ও ঈশৃরকে ডাকল । 


নিনিভেবাসীদের মনোভাবের এ পরিবর্তন দেখে ঈশুর খুব সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বুঝতে 
পারলেন যে, নিনিভের লোকেরা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে। তারা তাদের মন্দ জীবন 
পরিত্যাগ করে ভালো পথে ফিরে এসেছে। তাই তাদের প্রতি তার রাগ দূর হয়ে গেল। 
ঈশূর নিনিভের লোকদেরকে ক্ষমা করলেন। তিনি তাদের আর ধ্বংস করলেন না। 
ঈশৃবর সবাইকে ভালোবাসেন ও রক্ষা করেন 

পিতার কাছে কোন সন্তানই ফেলে দেবার মতো নয় । তিনি সবাইকেই ভালোবাসেন । সন্তান 
যত অপরাধই করুক না কেন, পিতা তাকে ভালোবেসেই যাবেন। নিনিভে নগরীর বেলায়ও 
তাই হল। এ নগরীর লোকেরা পাপের মধ্যে জীবনযাপন করতে করতে ঈশ্বরকে ভুলেই 
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গিয়েছিল। ঈশ্বর দেখলেন, তিনি যদি তাদের ফিরিয়ে না আনেন, তবে তারা তাড়াতাড়ি 
ধ্বংস হয়ে যাবে । তাই তিনি তাদের সাবধান করে দিতে চাইলেন । এ জন্য তিনি প্রবক্তা 
যোনাকে পাঠালেন । যোনার আহ্বান শুনেও তারা যদি ফিরে না আসত, তবে তাতে 
ঈশৃর তাদের স্বাধীন ইচছাকে মেনে নিতেন। কিন্তু পিতা হিসেবে ঈশ্বরের ভালোবাসা 
গভীর। তাই তিনি নিনিভের লোকদেরকে ধ্বংস হতে দিতে চান না। ইহুদিরা যেন তা 
বুঝতে পারে সে জন্যে ঈশ্বর যোনাকে বারে বারে সেখানে যেতে বললেন । যোনা পালিয়ে 
যেতে চাইলেও ঈশ্বর তাকে আবার ফিরিয়ে আনলেন । এভাবে যোনার জন্যও এটা ছিল 
একটি শিক্ষা। 


যোনার ক্ষোভ ও প্রভুর উত্তর 


ঈশ্বর নিনিভের লোকদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন বলে যোনা খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। 
তিনি তার প্রার্থনার সময় প্রভূকে এ কথা বললেন,“হে ঈশ্বর, আমি ঠিকই জানতাম যে, 
তুমি এমন কাজই করবে । তুমি যে এ পাপীদেরকে ক্ষমা করে দেবে তা আমি আগেই 
জানতাম । কারণ, তুমি দয়াবান ও স্নেহশীল। তোমার রাগ বেশিক্ষণ থাকে না। কেউ 
ক্ষমা চাইলেই তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও । কাউকে দুঃখ দিতে তোমার কষ্ট লাগে। সে 
জন্যেই তো আমি নিনিভেতে যেতে চাইনি ৷ আমি পালিয়ে তার্সিসে (তর্শীশে) চলে যেতে 
চেয়েছিলাম । এখন তোমার এ দয়া দেখে আমার ভীষণ দুঃখ হচেছে। তুমি আমাকে এখন 
মৃত্যু দাও। কারণ আমি আর বাচতে চাই না৷” 


ঈশ্বর যোনাকে বললেন, তোমার কি এত রাগ করা ঠিক হচেছ? কিন্তু যোনা ঈশ্বরের 
কথায় কান দিলেন না। মনের দুঃখে ও রাগে তিনি নগরের পূর্বদিকে চলে গেলেন। 
সেখানে একটা কুটির বানিয়ে তার ছায়ায় বসে রইলেন। নিনিভেতে কী ঘটে তাই 
দেখার অপেক্ষায় রইলেন তিনি। ঈশুর যোনার কুটিরের উপর ছায়া পড়ার জন্য 
একদিনের মধ্যেই একটা গাছ সৃষ্টি করলেন। গাছটি যোনার খুবই ভালো লাগল কারণ 
গাছটি দিনের বেলায় তাকে ছায়া দেয়। কিন্তু পরের দিন ঈশ্বরের আদেশে একটি পোকা 
এসে গাছটির গোড়া কেটে ফেলল । তাতে গাছটি মরে গেল। ঈশ্বরের আদেশ পেয়ে 
সূর্যের তাপ খুব বেড়ে গেল। পূর্বের বাতাস অনেক গরম হয়ে উঠল। আর এদিকে 
রোদের অসহ্য তাপে যোনা কষ্ট পেতে লাগলেন । তিনি ক্লান্ত ও নিরাশ হয়ে গেলেন । এ 
বলে তিনি প্রার্থনা করতে লাগলেন, “এই কষ্টের চাইতে আমার মৃত্যুও ভালো ৷” 
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ঈশ্বর যোনাকে বললেন, “গাছটির ব্যাপারে 
এত রাগ দেখানো কি তোমার ঠিক 
হচেছ?” যোনা বললেন, “হ্যা, ঠিকই 
হচেছ।” কিন্তু ঈশৃর তাকে বললেন, “এ 
গাছটি তো তুমি লাগাওনি বা যত্বুও করনি। 
তুমি এটাকে বাড়িয়ে তোলনি। একরাতে 
গাছটি বেড়ে উঠেছে আর এক রাতেই মরে 
গেছে। তবুও তুমি এর জন্য দুঃখ পাচছ। 
তাহলে ভেবে দেখ, এ মহানগরী নিনিভে 
যেখানে হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশু আর 
পশুপাখি আছে, সেখানকার জন্য আমার 


১. উপবাস আমাদের নম্র করে তোলে । 
যোনা নিনিভে দেশের লোকদেরকে 
ঘোষণা দিয়েছিলেন । 

২. উপবাস ঈশ্বরের কাজ দেখবার জন্য 
আমাদের ক্ষুধা বাড়িয়ে দিতে পারে। 
আত্মিক ক্ষুধা এবং উপবাস একটি 
অন্যটিকে শক্তিশালী করে তোলে । 

৩. উপবাস প্রার্থনায় আমাদের মনোযোগ 
বৃদ্ধি করে। উপবাস আত্মিক শক্তিকে 
সাহায্য করে, বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলোকে 
নিয়ন্ত্রণ করে। 


৪. উপবাস আমাদের সংকল্পগুলো দৃঢ় করে। 

৫. উপবাস বিশ্বাসকে দৃঢ় ও খাটি করে। 

৬. উপবাস হৃদয়কে পবিত্র আত্মার শক্তিতে চলার জন্য আরও বেশি করে উনু্ত করে দেয় । 
৭. উপবাস আমাদের পবিত্র আত্মায় প্রার্থনা করার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। 
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৮. উপবাস আমাদের অন্তরে প্রভূকে গ্রহণ করার পথ প্রস্তুত করে। 
৯. উপবাস প্রার্থনায় আশ্চর্যকাজ সাধিত হয় । 
প্রার্থনা: হে মহান সৃষ্টিকর্তা, তুমি আমার হৃদয় ও মন নম্রতা, সততা ও পবিত্রতায় 
পরিপূর্ণ কর। তুমি আমার সব কু-অভ্যাস দূর করার শক্তি দাও। আমাকে তোমার 
একজন সাধারণ সেবকরুপে ব্যবহার কর যেন আমি তোমার গৌরব করতে পারি ও 
তোমার ভালোবাসা আমার হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পারি । আমেন। 


অন্শীলনী 


১। সঠিক উত্তরে টিক (২) চিহ্ন দাও। 
১.১) নিনিভে নগর কোথায় ? 
ক) আসিরিয়া খ) মিশরে গ) আরবে । 
১.২) উশুরকে তারা অবজ্ঞা করলেও তিনি তাদের কোনটি করেননি? 
ক) হিংসা খ) অবহেলা গ) ঘৃণা । 
১.৩) ঈশৃর সবাইকে ক্ষমা করেন কেন? 
ক) মন খারাপ খ) মন পরিবর্তন গ) মন পরিষ্কার করতে। 
১.৪) যোনা নিনিভে নগরী পার হলেন কয়দিনে ? 
ক) এক দিনে খ) দুই দিনে গ) তিন দিনে । 
১.৫) লোকেরা বিলাসবহুল কাপড় ছেড়ে কী পরিধান করলেন? 
ক) ছেঁড়া কাপড় খ) নোংরা কাপড় গ) চটের কাপড় । 
১.৬) রাজা চটের কাপড় পরে কীসের উপর বসলেন ? 
ক) মাটির ওপর খ) পাহাড়ের ওপর গ) ছাইয়ের ওপর । 
১.৭) নগরবাসীরা সকলে কী করে দিন কাটাল ? 
ক) উপবাস খ) প্রার্থনা গ) ভোগ-বিলাসিতায় ঘ) উপবাস ও প্রার্থনায় । 
১.৮) সাধারণ কাপড়ের মধ্য দিয়ে কোনটি প্রকাশ পায় ? 
ক) গর্ব ও অহংকার খ) নম্রতা ও সরলতা গ) বিলাসিতা । 


২। শূন্যস্থান পূরণ কর। 
ক) নিনিভে নগরীর লোকেরা ছিল _ 


২৬ খিষ্ধর্ম শিক্ষা 
খ) জাহাজকে হালকা করার জন্য তারা- কে সমুদ্রে ফেলে দিতে শুরু করল। 
গ) নাবিকরা জাহাজটি-নিয়ে যেতে চাইল। 
ঘ) পিতা হিসেবে ঈশ্বরের-গভীর । 
ও) আমি পালিয়ে-চলে যেতে চেয়েছিলাম । 
চ) মনের দুঃখে ও রাগে যোনা নগরীর-চলে গেলেন । 
ছ) ঈশ্বরের আদেশ পেয়ে সূর্যের-খুব বেড়ে গেল। 
৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
ক) যোনা কোন জীবন বেছে নিয়েছিলেন ? 
খ) কোন বন্দরে গিয়ে যোনা জাহাজ বদল করলেন ? 
গ) জাহাজের নাবিকেরা ভয় পেয়ে কাকে ডাকতে লাগল ? 
ঘ) যোনাকে সমুদ্র ফেলে দিলে সমুদ্র কী হয়ে গেল ? 
ও) যোনাকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বর কী পাঠালেন ? 
চ) যোনা মাছের পেটে কতদিন রইল ? 
ছ) যোনা ঈশুরের কথামত কোন দিকে রওনা দিলেন? 
জ) নগরীর একদিক থেকে অন্য দিকে যেতে কয়দিন লাগে? 
ঝ) কত দিনের মধ্যে নিনিভে নগরী ধ্বংস হবে বলে যোনা ঘোষণা দিলেন? 
এ) নিনিভেবাসীদের মনোভাবের পরিবর্তন দেখে ঈশ্বর কী হলেন? 
৪। রচনামুলক প্রশ্ন 
ক) নিনিভে নগরের লোকেরা কীভাবে পাপে নিমজ্জিত হয়েছিল? 
খ) নিনিভে নগরের লোকদের প্রতি ঈশৃর কেন ভালোবাসা প্রকাশ করলেন? 
গ) যোনা কে? ঈশুর যোনাকে কোথায় ও কেন পাঠাতে চান? 
ঘ) যোনা কীভাবে প্রভুর কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চাইলেন? 
ও) যোনাকে নিনিভে নগরে ফিরিয়ে নেবার জন্য ঈশ্বর কী ব্যবস্থা করলেন? 
চ) যোনাকে কেন সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হল? 
ছ) ঈশ্বর কীভাবে যোনাকে উদ্ধার করলেন? 
জ) যোনার ঘোষণা শুনে নগরের রাজা কী ঘোষণা দিলেন? 
এ) যোনার ক্ষোভের কারণ কী? ঈশ্বর তাকে কী উত্তর দিয়েছিলেন? 


চতুর্থ অধ্যায় 


আমরা সকলেই সুখী হতে চাই। এ পৃথিবীতেও সুখ চাই আবার মৃত্যুর পরেও সুখ চাই। 
ধর্মকর্ম পালন করি। পূর্ণভাবে সুখী হতে চাইলে আমাদেরকে ঈশ্বরের ইচছা জানতে 
হবে। তার সেই ইচ্ছা অনুসারে চলতে হবে । ঈশ্বরের ইচ্ছা জেনেও যদি আমরা তা 
পালন না করি তবে পাপ হয়। এভাবে আমাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট আসে । যীশু 
আমাদের গুরু । তার কাছ থেকে আমরা শিখে থাকি । তিনি পিতার ইচছা পূর্ণভাবে পালন 
করেছেন। তার আদর্শ অনুসরণ করলে আমরাও পারব ঈশৃরের ইচছা পূর্ণভাবে পালন 
করতে । এই অধ্যায়ে আমরা জানব কীভাবে যীশু পিতার ইচছা পালন করেছিলেন । এই 
ইচছা পালন করতে গিয়ে তাকে কী কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি, 
কষ্টের পরে যীশুর প্রকৃত সুখলাভ হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা আরও জানব, কীভাবে 
আমরাও ঈশ্বরের ইচছা পালন করতে পারি। 


গেৎসিমানী বাগানে যীশুর প্রার্থনা 


আমাদের মুস্তিদাতা যীশু পিতার ইচছা পালনকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। পিতার 
ইচছা পালন করার জন্য তিনি শত্রুদের শাস্তি ও মৃত্যুকে বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করেছেন। 
পিতার ইচছা গ্রহণ করার ব্যাপারে যীশুর মনোভাবের কথা আমরা তার প্রার্থনা থেকে 
বুঝতে পারি। এই প্রার্থনাটি তিনি করেছিলেন মৃত্যুর আগের দিন সন্ধ্যায় । তার শিষ্যদের 
নিয়ে তিনি গেৎসিমানী বাগানে গিয়েছিলেন। সেখানে পৌছে তিনি শিষ্যদের বললেন, 
“তোমরা প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন হতে না হয়।' পরে তিনি তাদের 
কাছ থেকে খানিকটা এগিয়ে গেলেন । হাটু পেতে এই বলে প্রার্থনা করলেন: 


“পিতা, যদি তুমি চাও তবে এই দুঃখের পেয়ালা আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও । তবুও 
আমার ইচছামতো নয়, তোমার ইচছামতোই হউক ।' 

তখন স্বর্গ থেকে এক দূত যীশুকে শক্তি যোগাবার জন্য দেখা দিলেন । যীশুর মনে তখন 
খুব যন্ত্রণা ছিল। সেই যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়ে তিনি আরও একাগ্রভাবে প্রার্থনা করতে 
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লাগলেন । তার ঘাম যেন বড় বড় রক্তের ফৌটা হয়ে মাটিতে পড়তে লাগল । প্রার্থনা 
শেষে তিনি উঠে শিষ্যদের কাছে গিয়ে দেখলেন, তারা দুঃখে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে 
পড়েছেন। তিনি তাদের বললেন, “কেন ঘুমাচছ? ওঠ, প্রার্থনা কর, যেন তোমাদের 
পরীক্ষার সম্মুখীন হতে না হয়’ 
(লুক ২২:৩৯-৪৬)। 

মানব জাতির মুক্তি অর্জন করাই 
ছিল পিতার ইচছা। সেই কাজ 
পুত্র যীশুকে। যীশু সব সময় 
মনে রাখতেন যে, পিতার ইচছা 
উদ্দেশ্য । তিনি অনেকবার তার 
শিষ্দের কাছে একথা 
বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, 
পিতার ইচছা পালনই তার প্রধান কাজ। উদাহরণস্বরূপ, শিষ্যগণ একবার বাজার থেকে 
খাদ্য কিনে নিয়ে আসলেন। এটা ছিল তাদের দুপুরের আহার । যীশুকে তারা খেতে 
সাধলেন। যীশু বললেন, “যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তার ইচছা পুরণ করা এবং তার 
কাজ সম্পন্ন করাই আমার খাদ্য” (যোহন ৪:৩৪) । 

যীশু চান, আমরাও যেন তার মত করে পিতার ইচছা পালন করি। যারা সত্যি সত্যি 
পিতার ইচছা পালন করে তাদের সকলের জীবনেই প্রকৃত সুখ আসে । এই জন্য যীশু 
আমাদেরকে “প্রভুর প্রার্থনায়’ পিতার ইচছা পালনের কথা শিখিয়েছেন । প্রভুর প্রার্থনায় 
বলি “তোমার ইচছা যেমন স্বর্গে তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক ৷” 

পর্বতের উপর উপদেশ দেওয়ার সময় যীশু একথা বলেছিলেনঃ “যারা আমাকে “প্রভু, 
প্রভূ’ বলে, তারা সকলে যে স্বর্গরাজ্য প্রবেশ করবে এমন নয়, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ 
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গেৎসিমনী বাগানে যীশু প্রার্থনারত 


খিষ্টধর্ম শিক্ষা ২৯ 
পিতার ইচছা যে পালন করে, সে-ই প্রবেশ করবে” মেথি ৭:২১)। এর অর্থ, পিতার 


ইচছা পালন করলে পিতা আমাদেরকে মৃত্যুর পরে স্বর্গে প্রবেশ করার অনুমতি দেবেন। 
সেখানে গিয়ে আমরা পিতার সাথে মিলিত হয়ে সুখী হতে পারব। 


নম্র, পবিত্র ও নির্মল লোকেরা যীশুর অনুসারী । তারা পিতার ইচছা পালন করে চলে । 
তাই স্বগীয়ি পিতা তাদেরকে নষ্ট হতে দিতে চান না। যীশু বলেন, “এই ক্ষুদ্রজনদের 
একজনও ধ্বংস হোক, তা কখনোই তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ইচছা নয়” (মথি 
১৮:১৪) । 


ইচছা কী? পিতা চেয়েছেন যেন যীশু মানব জাতির মুক্তি সাধন করেন। এই জন্যই পিতা 
তাকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। 


মৃত্যুর আগের দিন সন্ধ্যায় যীশু বুঝতে পেরেছিলেন, তার মৃত্যু কাছে এসে গেছে। 
পিতার ইচছা পালন করতে হলে তাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। ভয় পেলে চলবে না। 
যোনার মতো পালিয়ে কোথাও যাওয়া যাবে না। তাই তিনি প্রার্থনায় গভীরভাবে পিতার 
সাথে কথা বললেন । তিনি পিতাকে বললেন, “পিতা, তুমি ইচছা করলে, আমা থেকে এই 
পানপাত্র দূর করে দাও, কিন্তু আমার ইচছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক ৷ “দুঃখের 
পানপাত্র” কথার অর্থ হচেছ কষ্ট-যন্ত্রণা ও ক্রুশে মৃত্যু । পিতা তাকে বলেছিলেন, হ্যা, এই 
দুঃখের পানপাত্র যীশুকে পান করতেই হবে । অর্থাৎ এই কষ্টের মধ্য দিয়ে তাকে শেষ 
পর্যন্ত যেতেই হবে । তাই যীশু শত্রুদের সব অপমান, যন্ত্রণা মাথা পেতে নিয়েছেন। 
চাপিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তিনি কোন প্রতিবাদ করলেন না। এর মধ্য দিয়ে প্রমাণ হল, 
তিনি পিতার বাধ্য ছিলেন। 

পিতার বাধ্য হওয়াতে যীশু কী পুরস্কার পেলেন? পিতা তাকে পুনরুথিত করলেন ৷ স্বর্গে 
গিয়ে যীশু পিতার ডান পাশের সম্মানের আসন লাভ করলেন। স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত 
ক্ষমতা তিনি পেলেন । শেষ বিচারের দিন যীশুই আসবেন জগতের বিচার করতে । 


আমাদের বাবা ও মা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য গুরুজনেরা আমাদের মঙ্গল চান। 
তারা জানেন, কী কী করলে আমাদের মঙ্গল হবে এবং কী কী করলে আমাদের 
অমজ্গাল হবে । 
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সেগুলো মেনে চললে, দেখা যায় ফল ভালোই হয়। অর্থাৎ তাতে আমাদের মঙ্গল হয়। 
আমাদের গোটা জীবনের জন্য স্বীয় পিতার ইচছা তেমনই। তার ইচছা পালনেই 
আমাদের মঙ্গল । 


ঈশ্বরের ইচছা আমরা কীভাবে জানতে পারি? তা আমরা জানতে পারি নিম্নোক্তীভাবে : 
ক) পবিত্র বাইবেল থেকে, 

খ) বাবা-মা, শিক্ষক ও অন্যান্য গুরুজনদের পরামর্শ থেকে, 

গ) বিশেষ বিশেষ ঘটনার মধ্য দিয়ে, 

ঘ) প্রার্থনার সময় অন্তরের মধ্যে । 


বাইবেল পাঠের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচছা 
জানার উপায়: প্রতিদিন পবিত্র বাইবেল পাঠ 
করতে হবে। তারপর কিছু সময় নীরব হয়ে 
বসবে । বাণীর আলোতে অন্তরে কী প্রেরণা 
আসে তা অনুভব করতে হবে । এভাবে বাণীর 
আলোতে ঈশ্বরের ইচছা জানা যায়। 


বাবা-মা, শিক্ষক ও অন্যান্য গুরুজনদের 
পরামর্শ থেকে ঈশুরের ইচছা জানার উপায় : 

১. £-] মনে রাখতে হবে, তারা আমাদের যা বলছেন 
একটি মেয়ে বাইবেল পাঠের মধ্য দিয়ে তা আমাদের ভালোর জন্যই । তাই সব সময় 
ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার চেষ্টা করছে। তদের কথার বাধ্য থাকতে হবে। 


বিশেষ বিশেষ ঘটনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ইচছা জানার উপায় : প্রতিদিন আমদের 
জীবনে ছোট-বড় নানা রকম ঘটনা ঘটে থাকে । ছোট ঘটনা হতে পারে যে, স্কুলে গিয়ে 
দেখি আমার এক বন্ধু না খেয়ে স্কুলে এসেছে। আমার কাছে টিফিন ছিল। সেখান 
থেকে আমি একটুখানি তাকে দিলাম। এটা একটা ছোট ঘটনা । কিন্তু এটা নিয়ে পরে 
চিন্তা করলে দেখতে পাব, যীশু তোমার কাছে আজ খাবার চেয়েছিলেন । সেই বন্ধুর মধ্য 
দিয়েই তিনি আজ তোমার কাছে কথা বলেছেন । আবার বড় ঘটনা হতে পারে এরকম : 
শুভ নবম শ্রেণীর একজন ছাত্র । তার বাবা তাকে একটি সাইকেল কেনার জন্য প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন। 
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সাইকেলে সে স্কুলে যাবে, তার কত আনন্দ। সে সাইকেল কেনার জন্য প্রস্তুত। এমন 
সময় প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল। পানি হু হু করে বাড়তে লাগল । দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রায় 
সমস্ত দেশ বন্যায় তলিয়ে গেল। হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ল। অসহায় 
মানুষ আশ্রয় নিল বিভিন্ন স্কুল ও উচু জায়গায় । শুভদের স্কুলেও অনেক লোক আশ্রয় 
নিয়েছে। শুভদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী, এলাকাবাসী সবাই 
বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য কাজ করে যাচেছন। মানুষের কত কষ্ট! খাবার নেই, পানীয় 
জল নেই, ওষুধ নেই। শুভর বাবার এসব দেখে ভীষণ মন খারাপ হল । শুভর বাবা 
মানুষের এই কষ্টের বিষয় শুভর সঙ্গে আলাপ করল । শুভকে সাইকেল না কেনার জন্য 
পরামর্শ দিল। বরং এ টাকা বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য দিতে বলল । এতে শুভ সঙ্গে 
সাইকেল কেনার টাকা তুলে দিল। প্রধান শিক্ষক শুভর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 
“আশীর্বাদ করি, শুভ তুমি অনেক বড় হও ।” এটা শুভর জন্য সত্যিই বড় একটি 
ত্যাগস্বীকার। 


প্রার্থনা করি এবং বাড়িতেও প্রার্থনা করি। অনেক সময় প্রার্থনায় আমরা মনোযোগী হই 
না। মন এদিকে সেদিকে চলে যায়। কাজেই সেই প্রার্থনায় বসে সব সময় মনে রাখতে 
হবে যে, ঈশৃর আমাদের সাথে এখন এই মুহুর্তে আছেন। তখন হঠাৎ হয়ত তিনি আমার 
অন্তরের মধ্যে একটা অনুভূতি দিবেন । অন্তরের মধ্যে তিনি কথা বলবেন । সে কথাটা 
শুনতে হবে। কিন্তু প্রার্থনার সময় অমনোযোগী হলে আমরা ঈশ্বরের কথা শুনতে পাব 
না। 


বান্দরবান জেলার একটা পাহাড়ের নাম জৈতুন পাহাড় । সেই পাহাড়ের এক পাড়ায় একটি 
মেয়ের নাম আঞ্জেলিনা ব্রিপুরা। সে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী। তাদের পরিবারের আর্থিক 
অবস্থা বেশি স্বচ্ছল ছিল না। তার বাবা ও মা খুব কষ্টে জুম চাষ করে সামান্য ফসল 
ঘরে তুলতে পারত। একদিন হল কী, তার বাবার খুব খারাপ ম্যালেরিয়া হল। গ্রামের 
কাটেখিস্ট এসে আর্জেলিনাকে বললেন, “আর্জেলিনা, আমার এই চিঠি নিয়ে এখনি 
বাজারে যাও । সেখানে ডাক্তার বাবুর কাছে এটা দেখালে তিনি তোমাকে ওষুধ দেবেন । 
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তুমি তা নিয়ে তাড়াতাড়ি আসবে । বাজার ছিল ৩ মাইল দৃরে। পাহাড়ের পথ। 
আর্জেলিনা দেখল, সে যদি এই কষ্ট না করে তবে তার বাবাকে বাঁচানো যাবে না। তাই 
সে কাটেখিস্টের (পালক) চিঠি নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে বাজারে গেল। আবার ওষুধ 
নিয়ে ফিরে এল ৷ তখন কাটেখিস্ট তার বাবাকে সেই ওষুধ খাওয়াতে শুরু করলেন। 
ফলে ৫ দিনের মধ্যেই তার বাবা সুস্থ হয়ে উঠল। আঞ্জেলিনা যদি সেই কষ্ট না করত 
তবে তার বাবাকে সে পেত না। পরে সে চিন্তা করে দেখল, কষ্ট করাটা তার জন্য 
ঈশ্বরের ইচছা ছিল। 


প্রার্থনা : হে ঈশ্বর, আমাকে শ্রবণশক্তি দান কর। আমি যেন তোমার কথা মন দিয়ে 
শুনতে পারি। আমি যেন তোমার ইচছাকে বুঝতে পারি ও তোমার ইচছা পালন করতে 
পারি। তোমার ইচছা পালনে যে আমার মঙ্গল তা যেন সব সময় মনে রাখতে পারি। 
আমেন ॥ 


অনশীলনী 


a 


১। সঠিক উত্তরে টিক (' ) চিহ্ন দাও । 
১.১ যীশু প্রার্থনায় কী বলেছিলেন ? 
ক) আমাদের ইচছাই পূর্ণ হোক খ) আমার ইচছাই পূর্ণ হোক গ) তোমার ইচছাই পূর্ণ হোক । 
১.২ যারা যীশুকে প্রভু প্রভু বলে ডাকে তারা সকলে কোথায় যাবে? 
ক) নরকে প্রবেশ করবে খ) স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে গ) নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করবে । 
১.৩ আর্জেলিনার বাবার কী অসুখ হয়েছিল ? 
ক) ম্যালেরিয়া খ) টাইফয়েড গ) কলেরা । 
১.৪ যারা ঈশ্বরের ইচছা পালন করে চলে তারা সকলেই- 
ক) পাপী খ) দুঃখী গ) সুখী । 
১.৫ নীরবতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর কার সাথে কথা বলেন ? 
ক) বন্ধুর কাছে খ) অন্তরের মধ্যে গ) প্রতিবেশীদের কাছে। 
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২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 

ক) গেৎসিমানী বাগানে গিয়ে যীশু কী প্রার্থনা করেছিলেন? 

খ) যীশুর পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য কী ছিল? 

গ) যীশুকে শিষ্যরা খেতে বললে পর যীশু কী বললেন? 

ঘ) কারা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে? 

) দুঃখের পানপাত্র কথার অর্থ কী? 
৩। রচনামূলক প্রশ্ন 

ক) পিতার ইচছা আমরা কী কী ভাবে জানতে পারি? 

খ) বাইবেল পাঠের মধ্য দিয়ে ঈশৃরের ইচছা কীভাবে জানা যায়? 

গ) বিশেষ বিশেষ ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা কীভাবে ঈশ্বরের ইচছা জানতে পারি? 

ঘ) গেৎসিমানী বাগানে যীশু কীভাবে ও কী প্রার্থনা করেছিলেন? 

ও) তুমি কীভাবে ঈশ্বরের ইচছা পালন কর? 


পঞ্চম অধ্যায় 


মানুষের প্রতি সম্মান ও সেবা-যত্ব 


মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব 

আমরা জানি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর শূন্য থেকে এ বিশ্বের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। প্রথম 
পাচ দিনে তিনি বহু কিছু সৃষ্টি করলেন। তিনি দেখলেন, তার সৃষ্ট সব কিছুই অতি 
উত্তম। কিন্তু তাতেও তার মন তৃপ্ত হল না। কারণ এ সব সৃষ্টি কে দেখাশুনা করবে? 
কোন পশুপাখি দিয়ে এগুলো দেখাশুনা করা 
সম্ভব নয়। তিনি এমন কিছু সৃষ্টি করতে 
চাইলেন যা ঠিক তার মনের মতো। তাই 
তিনি মানুষকে সৃষ্টি করলেন । মানুষকে তিনি 


৮০০০ নি পা 
০০০০ 


পরিশ্রমের দ্বারা কৃষক তার ভনেরবিকান_ নিজের প্রতিমূর্তিতে অর্থাৎ নিজের মতো করে 
পার কযা সৃষ্টি করলেন। এ মানুষকে তিনি পুরুষ ও 
নারী করে সৃষ্টি করলেন। 


মানুষ দুইভাবে শ্রেষ্ঠ হতে পারে। প্রথমত:, ঈশ্বর তাকে যে বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়েছেন সে 
কারণে মানুষ শ্রেষ্ঠ ৷ দ্বিতীয়ত:, মানুষ পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা দিনে দিনে শ্রেষ্ঠ হয়ে 
উঠে ৷ প্রথমটি ছাড়া দ্বিতীয়টি হতে পারে না। 


নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন বলে মানুষ শ্রেষ্ট : 

১. মানুষ ঈশবরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট 

২. সকল সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানুষেরই স্বাধীন ইচছা আছে। 

৩. একমাত্র মানুষই তার মনের ভাব কথার দ্বারা অন্যের কাছে প্রকাশ করতে পারে। 
৪. ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন চিন্তাশক্তি, বিচার-বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিবেক । 

৫. মানুষকে ঈশ্বর তার সৃষ্টিগুলোকে নিজের সেবায় ব্যবহার করতে দিয়েছেন। 


খিষধর্ম শিক্ষা ৩৫ 
৬. মানুষকে ঈশ্বর অন্যান্য সৃষ্টির যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন। 
৭. ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার সাথে বন্ধৃত স্থাপনের জন্য । 
৮. ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন দেহ, মন ও আত্মা । 
৯. মানুষ পাপ করলে আবার ঈশ্বরের ক্ষমা পেতে পারে । 


মানুষ যে শ্রেষ্ঠ, তা তার কাজের দ্বারাও প্রমাণ করতে হবে । মানুষ যত বেশি সদৃগুণ 
অর্জন করবে তত বেশি সে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠবে । মানুষের সদ্গুণ হল সর্বদা অন্যের মঙ্গল 
করার অভ্যাস ও দৃঢ় মনোভাব । প্রধান চারটি সদৃগুণ হ'ল : সদ্বিবেচনা, ন্যায়বোধ, 
মনোবল ও মিতাচার। 


ক) সদ্বিবেচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারি কী ভালো বা খারাপ । 

খ) ন্যায়বিবেচনা দ্বারা যার যা প্রাপ্য তা ফিরিয়ে দেওয়া । 

গ) মনোবল দ্বারা আমরা কষ্টের সময় দৃঢ় থাকতে পারি। 

ঘ) মিতাচার দ্বারা আমরা নিজেদের ভোগ-বিলাসিতার প্রতি আকর্ষণকে দমন রাখতে পারি । 


এভাবে আমরা যদিও ঈশৃবরের শ্রেষ্ঠ জীব তথাপি দিনে দিনে চেষ্টার মাধ্যমে আরও বেশি 
শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠতে পারি। 


মানুষকে ঈশুর সৃষ্টির সব কিছু দেখাশুনা করার 
দায়িত্ব দিয়েছেন। যেসব কারণে মানুষ সৃষ্টির সেরা 
জীব, এ দায়িত্ব পাওয়া হল তার একটা । এ পৃথিবীর 
সব কিছুই ঈশৃর মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি 
করেছেন। মানুষকে দেখাশুনা করার দায়িত্ব তার 
চেয়ে বেশি অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। মানুষই 
মানুষের দায়িত্ব পালন করবে। একে অপরের 
দেখাশুনা করবে । 

দেখাশুনা বা যত্ন করার প্রয়োজনীয়তা 

ক) কেউ আমাদের দেখাশুনা করলে আনন্দ লাগে। জীবন অর্থপূর্ণ মনে হয়। 

খ) যত্ন পেলে নিজেদের ছোটবড় দুঃখকষ্ট সহ্য করা সহজ হয় । মনের ব্যথা কম হয়। 


গ) অন্যের দেখাশুনা পেলে জীবন পথে এগিয়ে চলতে সহজ হয়। 


৩৬ খিষ্টধর্ম শিক্ষা 
ঘ) অন্যের সহযোগিতায় অনেক কাজ সহজভাবে করা যায় । কম সময়ে বেশি কাজ 
করা যায়। কাজে অনেক উন্নতি লাভ করা যায়। 
ও) আমরা নিজেরা যখন অন্যদের কোন কিছুতে সহায়তা করি তখন মনে অনেক 
আনন্দ লাগে । 
চ) অন্যকে সেবা-যত্বু করার মধ্য দিয়ে মনে হয় যীশুকেই সেবা করছি। 
আমরা অন্য মানুষের প্রতি কী কী দায়িত্ব কীভাবে পালন করতে পারি? 
ক) অন্যদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে ও মর্যাদা দিয়ে । 
খ) কেউ আমাদের কাছে কিছু পাওনা থাকলে তা ফেরত দিয়ে । 
গ) কোন বন্ধু মন খারাপ করে বসে থাকলে তার দুঃখের কথা শুনে । 
ঘ) অসুস্থদের সেবাযত্ন ও তাদের জন্য প্রার্থনা করে। 
ও) বাবা-মা, শিক্ষক ও সকল গুরুজনদের কাজে সহায়তা করে । 
চ) ছোটদের পড়াশুনায় সাহায্য ও সেবাযত্ব করে। 
ছ) গরিব বন্ধুদের বই-খাতা কিনে দিয়ে ও তাদের সাথে টিফিন ভাগাভাগি করে । 
জ) কোন বন্ধুর বাড়িতে কেউ মারা গেলে তাদের জন্য প্রার্থনা করে। 


অনশীলনী 


১। শূন্যস্থান পুরণ কর 
ক) দ্বারা আমরা বুঝতে পারি কী ভালো বা খারাপ । 
খ) ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন __; মন ও __। 
গ)-___ দ্বারা যার যা প্রাপ্য তা ফিরিয়ে দেই। 
ঘ) মনোবল দ্বারা আমরা ___ সময় -_ থাকতে পারি । 
২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
ক) কী কী কারণে মানুষ শ্রেষ্ঠ? 
খ) ঈশ্বর মানুষকে কী কী বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন? 
গ) মানুষের প্রধান সদৃগুণগুলো কী ? 
৩। রচনামূলক প্রশ্ন 
ক) মানুষের যত্ন করার প্রয়োজনীয়তা কী? 
খ) আমরা পরিবারের সদস্যদের প্রতি আর কী কী দায়িত কীভাবে পালন করতে পারি? 


খিষ্টধর্ম শিক্ষা ৩৭ 
ষষ্ঠ অধ্যায় 


ভাগগুলো ও প্রবন্তীদের পরিচয় 


পবিত্র বাইবেল হল ঈশ্বরের বাণী । বাইবেল বলতে আমরা সাধারণত মনে করি একটা 
মাত্র পুস্তক ৷ কিন্তু আসলে বাইবেলে রয়েছে ৭৩টি (৬৬টি) পুস্তক । তবে কেন আমরা 
“বাইবেলগুলো" বলি না? কারণ বাইবেল কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ “বিবলিয়া' থেকে । 
এটি প্রকৃতপক্ষে একটি বহুবচন শব্দ। বিবলিয়া কথাটির অর্থ হচেছ 'পুস্তকগুলো" । 
কাজেই পবিত্র বাইবেলের ৭৩টি (৬৬টি) পুস্তক একটি পারিবারিক লাইব্রেরি বলা যায়। 
আমরা আগে জেনেছি যে বাইবেলের মধ্যে রয়েছে প্রধান দুইটি ভাগ : পুরাতন নিয়ম ও 
নতুন নিয়ম৷ পূর্বের ক্লাসে আমরা নতুন নিয়ম সম্পর্কে কিছু জেনেছি। এখানে আমরা 
জানব পুরাতন নিয়ম সম্পর্কে । 
কাথলিক খিষ্টানগণ পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের মোট ৪৬টি পুস্তক অনুসরণ 
করেন। কিন্তু প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীগুলোতে মোট ৩৯টি পুস্তক অনুসরণ করে থাকেন। 
পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোকে কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। ভাগগুলো 
নিম্নরূপ : 

১. পঞ্চপুস্তক (এটাকে বিধিবিধান গ্রন্থ বা মোশীর পঞ্চপুস্তকও বলা হয়)। 

২. এতিহাসিক পুস্তকসমুহ। 

৩. জ্ঞানধর্মী গ্রন্থাবলি । 

৪. প্রান্তিক (ভাববাদী) গ্রনথাবলি। 


৩৮ 


নিম্নে কোন্‌ ভাগে কোন্‌ কোন্‌ পুস্তক রয়েছে তা উল্লেখ করা হল। 


খ্িউধর্ম শিক্ষা 


পঞ্চপুস্তক এঁতিহাসিক জ্ঞানধ্মী প্রীবন্তিক/ভাববাদী 
তিররনহ পুস্তকসমূহ 588 
১। আদিপুস্তক ;১। যোশুয়া ১। যোব ১। যোশুয়া 
২। যাত্রাপুস্তক  ২। বিচারকচরিত ২। সামসংগীত | ২। বিচারকচরিত 
৩। লেবীয় পুস্তক ;৩। রুথ ৩। প্রবচন ৩। বুথ 
৪ | গণনা পুস্তক | ৪। ১ সামুয়েল ৪। উপদেশক | ৪। ১ সামুয়েল 
৫। দ্বিতীয় বিবরণ | € | ২ সামুয়েল ৫। পরমগীত |€৫। ২ সামুয়েল 
৬। ১ রাজাবলি ৬ প্রজ্ঞা * ৬। ১ রাজাবলি 
৭। ২ রাজাবলি ৭। বেন-সিরা * ;৭। ২ রাজাবলি 
৮। ১ বংশাবলি ৮। ১ বংশাবলি 
৯। ২ বংশাবলি ৯। ২ বংশাবলি 
১০। এজরা ১০। এজরা 
১১। নেহেমিয়া ১১। নেহেমিয়া 
১২। বিলাপ-গাথা ১২। বিলাপ-গাথা 
১৩। তোবিত * ১৩। তোবিত * 
১৪ । যুদিথ * ১৪ । যুদিথ * 
১৫। এসথার ১৫। এসথার 
১৬। ১ মাকাবীয় * ১৬। ১ মাকাবীয় * 
১৭। ২ মাকাবীয় * ১৭। ২ মাকাবীয় * 


* এই পুস্তকগুলো কাথলিক মণ্ডলী দ্বারা গৃহীত। 
ভাববাদী/প্রবন্তাদের নাম 
প্রবক্তা অর্থ দুই রকম হতে পারে । প্রথমত:, যিনি ভবিষ্যতে কী কী ঘটবে তা আগে 
দ্বিতীয়ত:, প্রবক্তা হলেন তিনি, যিনি 
অতীতের সব ঘটনা মনে রেখে ঈশ্বরের বাণী পাঠ করেন। এরপর বর্তমানে ঈশ্বর কী 
বলেন তা বুঝতে পারেন। 


থেকে জানতে পারেন তিনিই হলেন প্রবক্তা । 


খিফধর্ম শিক্ষা ৩৯ 
প্রবত্তীকে অন্য কথায় ভাববাদী” বা ‘নবী’ বলা হয়। প্রবক্তাগণ প্রথমে ঈশ্বরের ইচ্ছা বোঝার 
চেষ্টা করেন। তিনি কী চান তা বুঝে, তার নামে তারা মানুষের কাছে সে ইচ্ছা ঘোষণা করেন। 
তাছাড়া, ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনাও বুঝতে চেষ্টা করেন এবং তা-ও মানুষের কাছে 
জানিয়ে দেন। প্রবক্তার অনেক সাহস থাকতে হয়। কারণ অনেক সময় তাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
কথা বলতে হয়। প্রবক্তা অত্যাচারিত, নির্যাতিত, অসহায়, গরিব মানুষের পক্ষ গ্রহণ করেন। 
তাদের অধিকার রক্ষার জন্য তিনি সংগ্রাম করেন। 


প্রবত্তারা ঈশ্বরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেন। প্রার্থনা তাদের জীবনের এক বিরাট 
শত্তি। প্রবন্তারা সব সময় প্রস্তুত থাকেন ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিতে ৷ প্রবন্তাদের মধ্য 


দিয়ে ঈশৃবর মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করেন । 
চার জন প্রবত্তীকে বলা হয় বড় প্রবক্তা এবং ১৩ জন হলেন ছোট প্রবক্তা । 
বড় প্রবক্তা ছোট প্রবক্তা 

১. ইসাইয়া ১. আমোস ৬. যোয়েল ৭. মিখা 

২. যিরমিয় ২. বারুক ৮. যোনা ৯. নাহুম 

৩. দানিয়েল ৩. হগয় ১০. মালাখি ১১. ওবেদিয়া 
৪. এজেকিয়েল 1৪. হোসেয়া ১২. হাবাকুক ১৩.জাখারিয়া 

৫. জেফানিয়া 


প্রবক্তা কীভাবে এ কাজ করার জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে আহ্বান পান তা দুইজনের 
জীবন আলোচনা করলেই জানা যাবে । 


ক) ইসাইয়া : একদিন ইসাইয়া ঈশ্বরের দেখা পেলেন। তিনি দেখতে পেলেন খুব উঁচু 
একটি সিংহাসন। সেখানে বসে আছেন স্বয়ং ঈশুর। তিনি অনেক লম্বা পোশাক 
পরেছেন। তার মাথার উপরে একদল দূত। তাদের প্রত্যেকের ছয়টা করে ডানা । তারা 
উচচকষ্ঠে একে অপরকে বলছিলেন, ‘পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সেনাবাহিনীর প্রভু। সমগ্র 
পৃথিবী তার গৌরবে পরিপূর্ণ ৷” তারা এত উচচকষ্ঠে প্রভুর প্রশংসা করছিলেন যে, দরজার 
কপাট যেন কীপছিল। ধূপের ধোয়ায় ঘরটি যেন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। প্রবক্তা তখন 
নিজেকে খুব অযোগ্য, অশুচি ও পাপী মনে করলেন। কিন্তু দূতগণ জ্বলন্ত আগুন থেকে 
এক টুকরা অঙ্গার চিমটা দিয়ে এনে ইসাইয়ার মুখে ছৌয়ালেন। তাতে ইসাইয়া পবিত্র 
হয়ে উঠলেন। এরপর ঈশুর জিজ্ঞেস করলেন, “আমার কাজ করার জন্য আমি কাকে 
পাঠাব?’ ইসাইয়া বললেন, “এই যে আমি, আমাকে পাঠাও । 
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খ) যেরেমিয়া : একদিন ঈশ্বরের বাণী যেরেমিয়ার কাছে এল। ঈশ্বর বললেন, 
“মাতৃগর্ভে তোমাকে সৃষ্টির আগেই আমি তোমাকে জানতাম । তুমি জন্ম নেবার আগেই 
আমি তোমাকে আমার উদ্দেশ্যে পবিত্র করে রেখেছি। আমি তোমাকে সকল দেশের 
কাছে প্রবক্তা হিসেবে নিযুক্ত করেছি। তখন যেরেমিয়া বললেন, হায় হায় প্রভু 
পরমেশ্বর! দেখ, আমি জানি না কেমন করে কথা বলতে হয়। কারণ আমি তো একজন 
বালক ৷’ কিন্তু ঈশ্বর তাকে বললেন, “আমি বালক’ এমন কথা বল না। আমি বরং 
তোমাকে যেখানে প্রেরণ করব, তুমি সেখানেই যাবে । তোমাকে যা-কিছু বলতে আদেশ 
করব, তুমি তা-ই বলবে । তুমি ভয় পেও না। কারণ আমি তোমাকে উদ্ধার করার জন্য 
তোমার সাথে সাথে আছি ৷’ 


প্রবত্তীদের কাজ কী ছিল তা কয়েকজন প্রবন্তার জীবন থেকে দেখা যাক 


ক) প্রবক্তা আমোস সমাজের বিভিন্ন অপরাধের সমালোচনা করেছেন । বিশেষভাবে 
অন্যাধ্যতা, মূর্তিপূজা, লোক দেখানো উপাসনা ইত্যাদি সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন । 
খ) প্রবক্তা মিখা সামাজিক অন্যায্যতার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, 
মুক্তিদাতা জন গ্রহণ করবেন বেথলেহেম নগরে । 

গ) প্ৰবক্তা এজেকিয়েল ইপ্রায়েলীয়দের ধর্মত্যাগ ও অবিশ্বস্ততার সমালোচনা করেছেন । 
প্রত্যেক মানুষকে নিজ নিজ পাপের জন্য দায়ী করেছেন। তিনি ঈশৃরকে প্রকৃত 
মেষপালক বলেছেন । 

ঘ) প্রবক্তা ইসাইয়া ইম্মানুয়েলের জন্ম বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন। তিনি বলেছেন 
মুক্তিদাতা জন্মগ্রহণ করবেন দায়ুদ বংশে । সে মুক্তিদাতা হবেন ন্যায়ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, 
আশ্চর্য মন্ত্রণাদাতা ও শক্তিশালী ঈশ্বর । 

ও) প্রবক্তা যোয়েল সকল মানুষকে পাপ ছেড়ে মন পরিবর্তন করতে বলেছেন। কারণ 
ঈশ্বরের পরিত্রাণের দিন কাছে এসে গেছে। তিনি এসে এশ আত্মাকে সকলের উপর 
বর্ষণ করবেন। 

চ) প্রবক্তা দানিয়েল মৃতদের পুনরুথথান সম্পর্কে কথা বলেছেন। সেই পুনরুথানের দিনে 
সকলে নিজ নিজ পাপ-পুণ্যের প্রতিফল পাবে । 
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অনশীলনী 


a 


১। শূন্যস্থান পূরণ কর । 
ক) প্রবক্তাকে অন্য কথায় -বা -বলা হয় । 
খ) প্রবন্তাদের জীবনে -এক বিরাট শক্তি । 
গ) প্রবস্তা-ঈশ্বরকে প্রকৃত মেষপালক বলেছেন । 
ঘ) প্রবক্তা দানিয়েল মৃতদের-সম্পর্কে কথা বলেছেন । 
২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
ক) বাইবেল কী? কেন একে পারিবারিক লাইব্রেরি বলা হয়? 
খ) বাইবেলে কয়টি পুস্তক রয়েছে? 
গ) বাইবেলে কয়টি ভাগ রয়েছে ও কী কী? 
ঘ) কাথলিক ও প্রটেস্টান্ট মন্ডলীগুলোতে পুরাতন নিয়মের কয়টি পুস্তক অনুসরণ করে? 
উ) প্রতিশ্রুত দেশে ইস্রায়েলীয়রা কী পাবে? 
চ) প্রবক্তা কত প্রকার ও কী কী। 
ছ) প্ৰবক্তা বলতে কী বোঝ? 
জ) প্ৰবক্তা মিখা কী প্রচার করেছেন? 
ঝ) প্রবক্তা এজেকিয়েল কী কাজ করেছেন? 
এ০) প্রবক্তা ইসাইয়া কে? 
ট) আমরা কী কী সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চাই? 
৩। রচনামূলক প্রশ্ন 
ক) ইসাইয়া কীভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে আহ্বান পান? 
খ) যেরেমিয়া কীভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে আহ্বান পান? 
গ) পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলোকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়? ভাগগুলো কী কী? 
ঘ) কতজন বড় প্রবক্তা ও কতজন ছোট প্রবক্তা আছেন? তাদের নাম লেখ? 
ও) প্রবক্তা আমোস কীভাবে কাজ করেছেন? 


সপ্তম অধ্যায় 


ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা : দ্বিতীয় ভাগ 


আমরা জেনেছি যে, ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার মূলকথা হচেছ ‘ভালোবাসা’ ৷ ঈশ্বরের দশ 
আজ্ঞাকে আমরা দুইটি ভাগে ভাগ করে দেখেছি। প্রথম ভাগের আজ্ঞাগুলোর মধ্য দিয়ে 
দ্বিতীয় ভাগের আজ্ঞাগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা কীভাবে একে অপরের প্রতি মানুষের 
ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি সে বিষয়ে জানব । 


এসো নিজেরা করি 


ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার প্রথম ভাগের আজ্ঞাগুলো কী ছিল তা স্মরণ করি ও লিখি। 


কাথলিক মণ্ডলী 


অন্যান্য মণ্ডলী 


১। তুমি আপন প্রভু ঈশ্বরকে পুজা 
করবে, কেবল তারই সেবা করবে। 


১। আমি সদাপ্রভুই তোমাদের ঈশ্বর । 


২। ঈশ্বরের নাম অনর্থক নিবে না। 


২। প্রতিমা পূজা করবে না। 


৩।রবিবার দিন বিশ্রাম করে তা 


৩। তোমার ঈশ্বরের নাম অযথা নিবে 


শুদ্ধভাবে পালন করবে । না। 
৪ । বিশ্রামদিন পবিভ্রভাবে পালন করবে । 
ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার দ্বিতীয় ভাগ 
ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার দ্বিতীয় ভাগে নিম্নলিখিত আজ্ঞাগুলো রয়েছে। 
কাথলিক মণ্ডলী অন্যান্য ম্লী 
৪ | পিতামাতাকে সম্মান করবে । 
৫। নরহত্যা করবে না। ৫ | পিতামাতাকে সম্মান করবে। 
৬। ব্যভিচার করবে না। ৬। নরহত্যা করবে না। 
৭। চুরি করবে না। ৭। ব্যভিচার করবে না। 
৮। মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না। ৮। চুরি করবে না। 
৯। পরস্ত্রীতে লোভ করবে না। ]৯। প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না। 
১০। পরের দ্রব্যে লোভ করবে না। | ১০। তোমার প্রতিবেশীর কিছুতে লোভ করবে না। 
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এসো এবার আমরা আজ্ঞাগুলোর অর্থ সম্পর্কে বিস্তারিত জানি 
পিতামাতাকে সম্মান করবে 


পিতামাতা আমাদের জন্ম দিয়েছেন। জন্মদান করার সময় মা বহু কষ্ট পেয়েছেন! শিশু 
অবস্থায় মা বুকের দুধ দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন । বাবা ও মা মিলে আমাদের জন্য 
ব্যবস্থা করেন। তাদের ভালোবাসা ও আদর-যত্বে আমরা লালিত পালিত হই। 


একটি পরিবারে মা, বাবা, ছেলে, মেয়ে যার যার কাজ করছে 


ফলে আমরা দৈহিক ও মানসিকভাবে বেড়ে উঠি। তাই প্রতিদানে আমাদের উচিত 
পিতামাতাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করা। পিতামাতা কী চান বা কী চান না তা 
আমাদের বুঝা উচিত। তারা যে কাজ করতে বলেন, তা যেন আমরা করি। তারা যা 
করতে নিষেধ করেন, তা যেন না করি। এভাবে আমরা যেন তাদের বাধ্য হয়ে চলি। 
পিতামাতার অসুস্থতায়, বৃদ্ধ বয়সে সমস্যার সময়ে বা যখন তারা একা থাকেন তখন 
যেন আমরা অবশ্যই দেখাশুনা করি। 

ন্রহত্যা করবে না 

আমরা প্রত্যেকে মায়ের গর্ভ থেকে জীবিত অবস্থায় জন্মেছি। জীবিত আছি বলেই 
আমরা আনন্দ করি, খাওয়া-দাওয়া করি, পড়াশুনা করি। এভাবে প্রতিদিন আরও কত 
মধুর অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করতে পারি। কিন্তু ঈশৃর যেদিন আমাদের ডাক দিবেন 
সেদিন আমরা আবার তীর কাছে ফিরে যাব। ঈশুর আমাদের জন্য এই জীবন 
দিয়েছেন। আমাদের জীবনের মালিক ঈশ্বর । কোন মানুষকে মেরে ফেলার অধিকার 
ঈশ্বর আমাদের দেননি । যদি কেউ কোন মানুষকে হত্যা করে তবে সে মহাপাপী । 
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ব্যভিচার করবে না 

ঈশ্বর মানুষকে নারী ও পুরুষ করে সৃষ্টি করেছেন। উভয়কে সমান ব্যক্তি মর্যাদা 
দিয়েছেন। এ আজ্ঞার অর্থ অন্য ছেলে বা মেয়ের প্রতি কুদৃষ্টি নিয়ে তাকাব না। মন্দ 
জিনিস ও ছবি দেখব না। গালিগালাজ, কুচিন্তা, মন্দ বই ও পত্রিকা পড়া থেকে বিরত 


থাকব । অন্য ছেলে বা মেয়েকে বন্ধুর মতো ভালোবাসব। সব সময় ভদ্র ও মার্জিত 
পোশাক পরব । কথায়, কাজে, আচরণে সব সময় পবিত্র থাকব। 
চুরি করবে না 


অন্যের কোন জিনিস বা সম্পদ না বলে বা অন্যায়ভাবে নিয়ে যাওয়াকে চুরি বলা হয়। 
আমরা গোপনে অন্যদের টাকাপয়সা বা জিনিস নেব না। কারও জিনিস ধার করলে তা 
ফিরিয়ে দেব। কারো হারিয়ে যাওয়া জিনিস পেলে তা ফিরিয়ে দেব । কারো জিনিস না 
জানিয়ে নিজের কাজে লাগাব না। কাউকে ঠকাব না। সকলের ন্যায্য পাওনা দিয়ে 
দেব। কখনও অপচয় করব না। পরীক্ষায় কখনও নকল করব না। কারণ এসব কাজও 
চুরির সমান । 


মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না 


যে সব কথা ও কাজ দ্বারা অপরের প্রতি অন্যায় বা ক্ষতি করা হয়, তাই মিথ্যা সাক্ষ্য । 
তাই আমরা সব সময় এমন কথা বলব ও কাজ করব যেন অন্যের মঙ্গল হয়। কথা বা 
কাজ দিয়ে আমরা অন্যের ক্ষতি করব না। 


পরস্ত্রীতে লোভ করবে না 


আমাদের আছে দেহ, মন ও আত্মা । দেহ ও মন অনেক সময় আমাদেরকে মন্দ কাজের 
দিকে টানে । তাই আমরা মন্দ কাজ থেকে সব সময় সাবধান থাকব । অন্যের দিকে 
আমরা মন্দতা, কুচিন্তা বা কুনজর নিয়ে তাকাব না। অন্যদেরকে মন্দ পথে নেওয়ার 
জন্য কোন আচরণ করব না। 
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পরের দ্রব্যে লোভ করবে না 
ব্যবহারের জিনিস অথবা অন্য কোন জিনিসের প্রতি লোভ করব না। কারণ লোভ করলে 
সেই জিনিসের প্রতি আমাদের আকর্ষণ জন্মে। তখন আমরা তা চুরি করি বা অন্যায়ভাবে 
নিয়ে নেই। 


ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা পালন না করার ফল 


ঈশ্বরের দশটি আজ্ঞা ও আদেশ আমরা জেনেছি ও বুঝেছি। তিনি আমাদের জন্য এ 
আজ্ঞাগুলো দিয়েছেন যেন আমরা ঈশ্বর ও মানুষকে আরও সুন্দরভাবে ভালোবাসতে 
পারি। যখন আমরা আজ্ঞাগুলো জেনেও পালন না করি তখন আমরা আর ভালোবাসি 
না। তখন ঈশুরকেও ভালোবাসি না, মানুষকেও ভালোবাসি না। তখন আমরা 
ভালোবাসার বিপরীত কাজ অর্থাৎ ঘৃণা করি। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন সেই 
ঈশবুরকেই আমরা অশ্রদ্ধা করি। এভাবে আমরা পাপ করি। পাপের ফলে আমরা 
নিজেরাও অসুখী হই, অন্যদেরও অসুখী করি । পাপের ফলে আমরা ঈশ্বরের ভালোবাসা 
থেকেও বঞ্চিত হই। আজ্ঞাগুলো পালন করলে আমরা মৃত্যুর পরে স্বর্গে অর্থাৎ ঈশ্বরের 
কাছে যেতে পারব । সেখানে 
কাটাতে পারব। কিন্তু পাপ 
করলে আমরা সেই সুখ থেকে 
বঞ্চিত হই। যারা গুরুতর 
পাপের অবস্থায় মারা যায় 
তারা নরকে যায়। সেখানে 
চিরকালব্যাপী কষ্ট পেতে 
থাকে। 
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এসো এবার আমরা ঈশুরের দশ আজ্ঞা কীভাবে পালন করতে পারি, তার একটি 
তালিকা তৈরি করি। 

ক্রমিক আজ্ঞা কীভাবে পালন করব 


প্রার্থনা : হে প্রভু, আমি যেন অপরের কোন কিছুর প্রতি লোভ না করি বরং আমি আমার 
সম্পদ থেকে গরিবদের সাহায্য করতে পারি, এমন প্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়ে দাও । 


অন্শীলনী 


a 


১। সঠিক উত্তরে টিক (২) চিহ্ন দাও । 
১.১ ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা কয় ভাগে বিভক্ত? 


ক) একটি খ) দুইটি গ) তিনটি । 
১.২ মা-বাবা আমাদের জন্য কী করেন? 

ক) পরিশ্রম খ) দৈহিক নির্যাতন গ) মানসিক নির্যাতন । 
১.৩ আমাদের জীবনের মালিক কে? 


ক) শয়তান খ) বিচারক গ) শিক্ষক ঘ) ঈশৃর । 
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১.৪ নরকে গেলে চিরকাল কোনটি পাব? 

ক) কষ্ট খ) সুখ গ) আনন্দ। 
১.৫ যীশুর শিক্ষা কী? 

ক) বনধু-বান্ধবীদের খ) আত্মীয়দের গ) শত্রুদের ভালোবাসা । 
২। শূন্যস্থান পুরণ কর। 

ক) ঈশ্বরের দশ আত্ঞার একটি মূলকথা হচেছ ৷ 

খ) ঈশুরের __আমরা ___ভাগে ভাগ করে দেখেছি। 

গ) আমরা প্রত্যেকে গর্ভ থেকে_অবস্থায় জন্বেছি। 

ঘ) ঈশ্বর মানুষকে ও করে সৃষ্টি করেছেন। 

ও) কারো জিনিস_করলে তা__দিব। 

চ) আমাদের আছে__,-_ও-। 
৩।বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর। 


৪৭ 


ক) পিতামাতাকে ১. লোভ করবে না। 
খ) মিথ্যা ২. সাহায্য করতে পারি। 
গ) পরের দ্রব্যে ৩. দৈহিকভাবে হত্যা করি না। 
ঘ) আমরা মানুষকে শুধু ৪. মন্দতার দিকে টানে । 
ও) দেহ ও মন আমাদেরকে ৫. উৎসাহ যোগিয়ে দাও । 
চ) নিজের কর্তব্য আমরা ৬. সাক্ষ্য দিবে না। 
৭. ঠিকভাবে পালন করব। 
৮. সম্মান করবে । 


৪। রচনামূলক প্রশ্ন 
ক) ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার দ্বিতীয় ভাগের আজ্ঞাগুলো লেখ । 
খ) পিতামাতাকে সম্মান করার অর্থ নিজের ভাষায় বর্ণনা কর। 
গ) আমরা অন্যদের কী কী ভাবে হত্যা করতে পারি? 


৪৮ খিষ্টধর্ম শিক্ষা 


অষ্টম অধ্যায় 
পাপের ক্ষমাদানকারী যীশু 


যীশু একবার কাফার্নাহুম চলে এলেন । তিনি যে বাড়িতেই আছেন লোকেরা তা জেনে 
ফেলল । আর এত লোক এ বাড়িতে এসে জমা হল যে, দরজার সামনেও আর জায়গা 
রইল না। তিনি তাদের কাছে বাণী প্রচার করছিলেন। সে সময়ে কয়েকজন লোক এসে 
উপস্থিত হল । তারা চারজন লোকের সাহায্যে তার কাছে একজন পক্ষাঘাতগ্রস্তকে 
(অবশ রোগী) বহন করে নিয়ে এল। কিন্তু ভিড়ের কারণে তারা তার কাছে আসতে 
পারল না। তাই, তিনি ঘরে যেখানে ছিলেন, সেই জায়গার সোজা উপরের ছাদ খুলে 
ফেলল । তারপর পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটাকে একটা মাদুরে শুইয়ে যীশুর সামনে নামিয়ে 
দিল। তাদের বিশ্বাস দেখে যীশু সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটিকে বললেন, “বৎস, তোমার 
পাপ ক্ষমা করা হল।” 


সে সময়ে সেখানে কয়েকজন শাস্ত্রী (অধ্যাপক) বসেছিলেন তারা মনে মনে ভাবতে 
লাগলেন, “যীশু এমন কথা কেন বলছে? সে ঈশ্বর নিন্দা করছে! একমাত্র ঈশুর ছাড়া 
আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে?” তারা মনে মনে এমন কথা ভাবছেন, যীশু তা জানতে 
পারলেন । তাই তিনি তাদের বললেন, “আপনারা কেন মনে মনে এমন কথা ভাবছেন? 
পক্ষাঘাতগ্রস্তকে কোনটা বলা সহজ, “তোমার পাপ ক্ষমা করা হল", না “ওঠ, তোমার 
মাদুর তুলে নিয়ে হেটে বেড়াও? আচ্ছা, মানবপুত্রের যে পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার 
অধিকার আছে, তা যেন আপনারা জানতে পারেন, এইজন্য”-তিনি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্তকে 
বললেন, “তোমাকে বলছি, ওঠ, তোমার মাদুর তুলে নাও আর বাড়ি যাও।” আর সে 
উঠে দাড়িয়ে তখনই মাদুর তুলে নিয়ে সকলের সামনে বাইরে চলে গেল । এতে সকলে 
ভীষণ অবাক হল । তারা এই বলে ঈশ্বরের গৌরবকীর্তন করল, “এমন কিছু আমরা আর 
কখনও দেখিনি” (মার্ক ২:১-১২)। 


যীশু ক্ষমাদান করতে পারেন 


যীশু পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটিকে সুস্থ করে তুলছিলেন। সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন 
তাদের মধ্যে এই ধারণা ছিল, ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না। হ্যা, 
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ঠিকই । ঈশৃর ছাড়া আর কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারেন না । কিন্তু যীশুই যে ঈশৃর তা এ 
লোকেরা গ্রহণ করতে পারেনি । ঈশ্বর যে তার আপন পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন 
সে বিশ্বাস তাদের ছিল না। 
তারা যীশুর কোন শিক্ষায় বা 
কাজে বিশ্বাস করেনি । কিন্তু 
আমরা জানি, পূর্ণ ঈশুর 
হয়েও যীশু পূর্ণ মানুষরূপে 
জন্মগ্রহণ করলেন। 
যীশু ঘোষণা করলেন যে, 
মানুষের পাপ ক্ষমা করার 
অধিকার তার আছে। তাই 
তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত 
লোকটিকে সুস্থ করে 
তুললেন। যীশু মানুষের 
সাথে সাথে আত্মিক 
সুস্থতাও দান করেন। 
পূর্ণভাবে সুস্থ হওয়ার জন্য 
আত্মিক সুস্থতা মানুষের 
জীবনের প্রধান প্রয়োজন । 
প্রভু যীশু এ পৃথিবীতে 
পক্ষাঘাত গ্রস্থ ব্যক্তিকে যীশু সুস্থ করেন এসেছেন যেন মানুষ পাপ 
থেকে মুক্তি পায়। এভাবে মানুষ যেন আত্মিকভাবে সুস্থ হয়ে নতুন মানুষ হয়। 
যীশুর প্রতি সব মানুষের সমান বিশ্বাস নেই। এক ধরনের মানুষ সরল মনে ও পূর্ণ 
বিশ্বাসে যীশুকে গ্রহণ করে । তারা মনে করে, যীশু পূর্ণ ঈশৃর ৷ তিনি মানুষের পাপ ক্ষমা 
করতে পারেন । কিন্তু কেউ কেউ মনে করে, যীশু আমাদেরই মতো একজন মানুষ মাত্র । 
তাই তারা মনে করে যীশু ঈশৃরের বিরুদ্ধে পাপ করছেন, কেননা তিনি বলছেন যে, তার 
পাপ ক্ষমা করার অধিকার আছে। 
আমরা জানি যীশু ঈশৃরের পুত্র । আমরা বিশ্বাস করি তিনি আমাদের ও সকল মানুষের 
পাপ ক্ষমা করতে পারেন । আমরা তার কাছে আমাদের পাপের জন্য ক্ষমা চাইব । 
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যীশু ঈশ্বরের পুত্র 

যীশু খিষট পূর্ণ ঈশ্বর এবং পূর্ণ মানুষ । ঈশুর হয়েও তিনি মানুষরুপে জন্ম নিয়েছেন। 
তিনি জন্ম নিয়েছেন 
আমাদেরকে পাপ 
থেকে মুক্তি দিতে। 
মারীয়ার (মরিয়ম) 
গর্ভে জন্গ্রহণ 
করেছেন । মারীয়ার 
কাছে ঈশ্বরের দূত 
এসে সংবাদ দিয়ে 
আত্মা তোমার উপর 
নেমে আসবেন। 
সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের 
শক্তি তোমার উপর ছায়া বিস্তার করবে । আর এজন্য যার জন্ম হবে, তিনি পবিত্র 
হবেন । তিনি হবেন ঈশ্বরের পুত্র” (লুক ১:৩৫)। 

অপদৃতগ্রস্তরা বা অশুচি আত্মারাও স্বীকার করত যে, যীশু ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র । যীশু বহু 
লোকের ভিতর থেকে অপদূতদের বের করে দিয়েছেন। কিন্তু বের হয়ে যাওয়ার সময় 
মন্দ আত্মারা চিত্কার করে বলত, ‘আপনি ঈশুরের পুত্র“। কিন্তু যীশু তাদের ধমক 
দিতেন। তাদের কথা বলতে দিতেন না। কারণ তারা জানত যে, তিনি সেই খ্রিষ্ট । 
একবার দুই জন অপদৃতগ্রস্ত লোক সমাধিগুহার মধ্য থেকে বের হয়ে যীশুর দিকে এগিয়ে 
এল । তারা এতই হিংস্র ছিল যে, ওই পথ দিয়ে কেউই যেতে পারত না। তারা হঠাৎ 
আসল সময়ের আগেই আমাদের জ্বালাযন্ত্রণা দিতে এখানে এসেছেন? (মথি ৮:২৯)। 
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যীশু নিজেও ঈশ্বরকে পিতা বলেছেন। এভাবে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছেন যে, 
তিনিই ঈশ্বরের পুত্র। তিনি বলেছেন, স্বগীয়ি পিতা তার হাতে সকল ক্ষমতা তুলে 
দিয়েছেন (মথি ১১:২)। যীশু বলেন, পুত্র যে কে, পিতা ছাড়া তা কেউ জানে না। পিতা 
যে কে, তাও কেউ জানে না পুত্রকে ছাড়া (লুক ১০:২২)। 
মানুষের দেহ-মন আত্মার সাথে সম্পর্ক 


পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটি শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিল। তবু যীশু তাকে বললেন, “তোমার 
পাপ ক্ষমা করা হল।” তিনি জানতেন, পাপ মানুষকে অসুস্থ করে তোলে । আমরা 
জানি, পাপ মানুষের আত্মাকে অপবিত্র করে। কিন্তু এই পাপ শুধু তার আত্মার মধ্যেই 
বসে থাকে না। তার মনে ও দেহে প্রবেশ করে। তাছাড়া, পাপী মানুষ তার আত্মা 
অপবিত্র হলে মানুষ সব সময় নিজেকে দোষী মনে করতে থাকে । এভাবে তার নিজের 
মন এবং আত্মাও অসুস্থ হয়। যীশু মানুষের শারীরিক সুস্থতা দানের সাথে সাথে 
আত্ত্িক সুস্থতাও দান করেন। আত্মিক সুস্থতা মানুষের জীবনের প্রধান প্রয়োজন । 
প্রভু যীশুর আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য হচেছ মানুষ যেন পাপ থেকে মুক্তি পায়। সে যেন 
আত্মিকভাবে সুস্থ হয়ে নতুন মানুষ হয়ে উঠে। 


পাগলদের দেহ কী করে তা তাদের মন জানে না। আবার মন কী করে তা তাদের দেহ 
জানে না। পাগলেরা আত্মার যত্বও নিতে পারে না। কারণ তারা মানসিকভাবে অসুস্থ । 
কিন্তু যাদের দেহ, মন ও আত্মা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত তাদেরকে আমরা বলি সুস্থ 
মানুষ । 


আমাদের দেহে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। এগুলোকে আমরা এক শব্দে বলি 'পঞ্ছেন্দ্িয়'। 
এই ইন্দিয়গুলো হচেছ চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও তক । এই ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে আমরা 
ভালো কাজ করতে পারি আবার মন্দ কাজও করতে পারি। ভালো কাজ করলে মন 
ভালো লাগে । তখন আত্মায়ও শান্তি থাকে । কিন্তু মন্দ কাজ করলে মন খারাপ থাকে 
এবং তখন আত্মায় অশান্তি থাকে । একই মন দিয়ে ভালো চিন্তাও করতে পারি, আবার 
মন্দ চিন্তাও করতে পারি। কাজেই আমরা বলতে পারি, মনের চিন্তা দেহের ও আত্মার 
মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে । 
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করতে পারি। 
ভালো কাজ মন্দ কাজ 


১। হাত দিয়ে মানুষের সেবা ও যত 
করা। 


২। চোখ দিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখা । 


১। হাত দিয়ে চুরি করা ও আঘাত করা। 


২। চোখ দিয়ে লোভ করি, সেই প্রলোভন 
জয় করতে না পেরে পাপ করি। 


৩।কান দিয়ে ভালো কথা ও সুন্দর 
উপদেশ শোনা । 


৩।কান দিয়ে মন্দ কথা শুনি, সমালোচনা 
শুনি । তাতে মনে মনে আনন্দ করি। 


৪ জিভ দিয়ে সহানুভূতি প্রকাশ করা, 
উপদেশ দেওয়া, উৎসাহ দেওয়া, 
প্রশংসা করা, সান্তনা দেওয়া । 


৫।পা দিয়ে মন্দ পরিবেশ ও মন্দ 
সমাজে যাই। 


৪ ।জিভ দিয়ে ঝগড়া, গালাগালি, ক্রোধ 
প্রকাশ করি। 


৫।পা দিয়ে গির্জা সভা-সমিতিতে 
যাওয়া । 


প্রার্থনা : হে প্রভু, আমি স্বীকার করি, আমি পাপী । আমি এই মুহূর্তে আমার পাপগুলো 
স্মরণ করি। হে যীশু, তুমিই একমাত্র ব্রাণকর্তা । তুমিই আমার পাপ ক্ষমা করতে পার। 
তাই তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আমাকে শুচি কর, পবিত্র কর। শয়তানের সমস্ত 
প্রলোভন থেকে দূরে থাকতে সাহায্য কর । আমেনা 


অন্শীলনী 


১। সঠিক উত্তরে টিক (৭) চিহ্ন দাও । 
১.১) যীশু কোথায় চলে এলেন? 


ক) গালিলে খ) বেৎলেহেমে গ) কাফার্নাউমে | 
১.২) যীশু এ জগতে জন নিয়েছেন আমাদেরকে কী করতে? 
ক) পাপের জন্য দোষ দিতে খ) পাপীদেরকে ঘৃণা করতে গ) পাপ থেকে মুক্ত করতে । 
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১.৩) পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকটির কোনদিক অসুস্থ ছিল? 
ক) দৈহিক ও আত্মিক, খ) মানসিক, গ) চারিত্রিক । 
১.৪) পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে যীশু প্রথমে কী বলেছিলেন? 
ক) তোমার মাদুর তুলে নাও, খ) তোমার পাপ ক্ষমা হল, গ) তোমাকে বলছি উঠ। 
১.৫) আমাদের দেহের ইন্দ্রয় কয়টি? 
ক) চারটি, খ) পাঁচটি, গ) ছয়টি । 


২। শূন্যস্থান পূরণ কর 
(ক) যীশু মানুষের __ সুস্থতা দানের সাথে সাথে ___ সুস্থতাও দান 
করেন। 
(খ) যীশু খিষ্ট পূর্ণ এবং পূর্ণ ___। 
(গ) পাপ মানুষের __ অপবিত্র করে। 
(ঘ) ইন্দ্িয়গুলো হচ্ছে ___ ,____, ,ও তৃক। 
(ঙ) অশুচি আত্মারাও স্বীকার করত যে, যীশু ছিলেন পুত্র। 


চে) যীশু নিজেও ঈশ্বরকে ____ বলেছেন। 

৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
(ক) চারজন লোক পক্ষাঘাতগ্রস্থ লোককে বহন করে এনে কী করল? 
(খ) যীশু পক্ষাঘাতগ্রস্ত ঢককে দেখে প্রথমে কী বললেন? 
গে) অপদূত বা অশুচি আত্মারা যীশুকে দেখে কী বলেছিলেন? 
(ঘ) ঈশৃর ছাড়া আর কার পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা আছে? 

৪ । রচনামুলক প্রশ্ন 
(১) শাস্ত্রী বা অধ্যাপকেরা যীশুর পাপ ক্ষমার কথা শুনে কী ভাবলেন? 
(২) এরীশু কেন এ জগতে জন্ম নিলেন? 
(৩) কেন যীশু পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীকে বলেছিলেন যে তোমার পাপ ক্ষমা হল? 
(8) কেন শারীরিক সুস্তার চেয়ে প্রথমে আত্রিক সুস্থতা প্রয়োজন? 


যীশু একদিন যেরুসালেমের/যিরুশীলেমের/জেরুজালেমের দিকে যাচিছলেন। সামারিয়া 
(শেমরিয়া) ও গালিলেয়ার (গালিল প্রদেশের) সীমান্ত-পথ দিয়ে তিনি চলছেন। এ 
অঞ্চলে দশজন কুষ্ঠরোগী একত্রে দল বেঁধে থাকত। তারা অনেকের মুখে শুনেছিল যে, 
যীশু নামে একজন ব্যক্তি আছেন যিনি এই দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মানুষকে মুক্ত করতে 
পারেন। তাই যীশুর প্রতি তাদের বিশ্বাস খুবই গভীর ছিল। তারা দূর থেকে দেখতে পেল 
যীশু ও তার শিষ্যগণ এ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় একটা গ্রামে প্রবেশ করছেন । যীশুকে 
দেখা মাত্র তারা চীৎকার করে বলতে লাগল, “যীশু, প্রভু, আমাদের প্রতি দয়া করুন!” 
(লুক ১৭৪১১-১৯)। 


দয়ার সাগর যীশু কুষ্ঠরোগীদের তীব্র আর্তনাদ শুনে স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি 
থমকে দীড়ালেন। রোগীরা কাছে আসল । তিনি তাদের প্রতি দয়া দেখালেন । তিনি 
তাদের বললেন, “যাও, যাজকদের কাছে গিয়ে নিজেদের দেখাও ৷” একথার অর্থ হল, 
কুষ্ঠরোগীরা ইতিমধ্যে ভালো হয়ে গেছে। তারা যে এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে 
পারে তা তারা কল্পনা করতে পারেনি । তারা অনেক দিন অসুস্থ ছিল। এক মুহূর্তে তারা 
সুস্থ হয়ে উঠেছে! কিন্তু তা বুঝতে তাদের একটু সময় লাগল। তাই তারা যীশুর কথা 
অনুসারে যাজকদের কাছে নিজেদের দেখাবার জন্য রওনা দিল । যেতে যেতে পথে তারা 
বুঝতে পারল, তারা সুস্থ হয়ে গেছে। 


কুষ্ঠরোগীরা দেহের অসুখ থেকে মুক্ত হল। আত্মার অশুচিতাও দূর হল। কিন্তু তবুও 
তারা পুরোপুরি সুস্থ নয়। কারণ সমাজ এখনও তাদেরকে স্বীকৃতি দেয়নি। স্বীকৃতি 
আসতে হবে যাজকদের কাছ থেকে । স্বীকৃতি পেলে তারা সমাজের লোকদের সাথে 
মেলামেশা করতে পারবে । তাই তারা ছুটে চলল যাজকদের কাছে। 


দশজন কুষ্ঠরোগীর মধ্যে একজন ছিল খুব সচেতন ও কৃতজ্ঞ ব্যন্তি। সে স্বার্থপর ছিল 
না। তাই যার দ্বারা সে সুস্থ হয়ে উঠেছে সেই যীশুর কথাই তার বার বার মনে পড়তে 
লাগল । কৃতজ্ঞতায় তার হৃদয়-মন ভরে উঠল । তার মনে হতে লাগল, যাজকদের কাছ 


খিফধর্ম শিক্ষা ৫৫ 
থেকে স্বীকৃতি নেওয়ার আগে নিরাময়কারী যীশুকে ধন্যবাদ জানান উচিত। তাই সে ছুটে 
এলো দয়াময় যীশুর কাছে। জোরে জোরে চীৎকার করে যীশুর প্রশংসা করতে করতে 
সে ফিরে এলো। যীশুর পায়ে 
লুটিয়ে পড়ল। কী কথা দিয়ে 
সে যীশুকে ধন্যবাদ জানাবে? 
হয়ত ধন্যবাদ জানাবার কোন 
ভাষাই এখন তার নেই। হয়ত 
সে কেঁদেই ফেলেছিল সেদিন! 
এমন দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে 
ৃ মুক্তির কোন আশাই তার ছিল 
ই] না। আর এখন সে পুরোপুরি 
| সুস্থ! এমন শক্তিশালী 
নিরাময়কারীকে কী বলেই বা 
ধন্যবাদ জানান যায়? 


ধন্যবাদ জানাবার জন্য যে 
লোকটি ফিরে এলো, সে ছিল 
সামারীয়। অন্যরা ছিল ইহুদি । 
ও যীশু জন্গ্রহণ করেছিলেন 
যীশুর পায়ের কাছে একজন সামারীয় কুষ্ঠ রোগী ইহুদি বংশে । এই সামারীয় 
ধন্যবাদ দিতে ফিরে এল লোকটি ছাড়া অন্যরা এলো না 
কেন? কারণ তারা এই সামারীয় (শমরীয়) লোকটির মতো কৃতজ্ঞ ছিল না। যীশুর 
নিজস্ব লোকেরাই কত অকৃতজ্ঞ! তাই যীশু এই সামারীয় লোকটির প্রশংসা করলেন। 
তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “দশজনের সবাই কি শুচি ও সুস্থ হয়নি? তবে বাকী নয়জন 
কোথায়?” এই প্রশ্নের উত্তর এই কৃতজ্ঞ লোকটির জানা নেই। যীশু তার কাছ থেকে 
উত্তরটি চাননি । যারা যীশুর প্রতি অকৃতজ্ঞ তারাই এই প্রশ্নের উত্তর দিক। তাই যীশু এই 
করেছে । এখন উঠ, বাড়ি যাও ।” 
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৫৬ খিষ্টধর্ম শিক্ষা 


কুষ্ঠরোগ একটি জঘন্য ও কঠিন ব্যাধি। এই রোগ দেহের যেখানে প্রথমে দেখা দেয় সেই 
জায়গায় প্রথমে ঘা হয়। এর পর এটা ধীরে ধীরে সারা দেহকে আক্রমণ করে । আস্তে 
আস্তে এই ঘা-এর ফলে দেহের মাংস পচতে থাকে । মাংস দেহ থেকে পচেগলে পড়ে 
যায়। এভাবে মানুষ মারা যায়। 


যীশুর আগমনের আগে এবং তার সময়েও এ রোগে আক্রান্ত রোগীকে মানুষ স্পর্শ করত 
না। কারণ তারা অশুচি। লোকে বিশ্বাস করত যে, এ রোগী জঘন্য পাপ করেছে। তাই 
তার এমনই ভয়ঙ্কর অসুখ হয়েছে। তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হত মানবসমাজ থেকে দূরে 
কোন এক নির্জন স্থানে । কেউ তাদের স্পর্শ করত না কারণ তাদের যে ব্যক্তি স্পর্শ 
করবে সে-ও অশুচি হয়ে যাবে । 


কুষ্ঠরোগীরা যদি কোনভাবে সুস্থ হয়ে যেতে পারত তবে প্রথমে যাজকের কাছে গিয়ে 
নিজেকে দেখাতে হত। যাজক যদি দেখতেন রোগী ভালো হয়ে গেছে তবে ঘোষণা 
করতেন যে, এ রোগী এখন শুচি। যাজকের স্বীকৃতি ছাড়া কুষ্ঠরোগী ভালো হলেও 
সমাজে স্থান পেত না। 


বর্তমানে কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল আছে। যথাযথ চিকিৎসা পেলে 
কুষ্ঠরোগ এখন ভালো হয়ে যায়। কিন্তু আগে এই রোগে আক্রান্ত হলে মৃত্যু ছাড়া আর 
কোন গতি ছিল না। 


পাপপূর্ণ জীবন অসুস্থ 

যীশুর কাছে যে-সব লোক সুস্থ হওয়ার জন্য আসত তাদেরকে তিনি নিরাময় করে 
তুলতেন। “সুস্থ হওয়া” ও “নিরাময় লাভ করা’ এ দুইটি কথার মধ্যে পার্থক্য আছে। 
সুস্থ হওয়ার মধ্যে শুধু দেহ বোঝায় । কিন্তু নিরাময় লাভ করার মধ্যে দেহ, মন ও 
আত্মা--তিনটিই বোঝায় । আমাদের যখন কোন অসুখ হয় তখন অনেক সময় মনটাকে 
খারাপ করে দেয়। মন যখন অতিরিক্ত খারাপ থাকে বা মনে যখন অনেক সমস্যা থাকে 
তখন দেহও অসুস্থ হয়ে যায়। যেমন, যাদের পরিবারে একটার পর একটা সমস্যা 
আসতেই থাকে তাদের পরিবারের কর্তার হয়ত উচচ রক্তচাপ হতে পারে। এ ধরনের 
লোক বেশি চিন্তিত হয় কেননা সমস্যাগুলো সমাধান করা তাদের পক্ষে কঠিন। 


খিফধর্ম শিক্ষা ৫৭ 
একইভাবে আত্মায় যদি পাপ থাকে তখন মনটাও খারাপ থাকে । মনে সব সময় চিন্তা 
হয় যে, সে পাপ করেছে। এভাবে তার দেহও অসুস্থ হয়ে যেতে পারে । কেউ যখন 
দিনের পর দিন পাপ করতে থাকে তখন তার আত্মায় কুষ্ঠরোগের মতো ঘা হতে থাকে । 
পাপের ক্ষত দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে । কুষ্ঠরোগ যেমন দিনে দিনে রোগীকে শেষ 
করে দেয়, তেমনি পাপের ফলে একজন মানুষের আত্মাও ধ্বংস হয়ে যায়। তার 
আধ্যাত্মিক মৃত্যু হয়। সে তখন ঈশ্বরের কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচিছন্ন হয়ে যায়। 
কাজেই আমরা দেখতে পাই, মৃত্যু দুই প্রকার: দেহের মৃত্যু ও আত্মিক মৃত্যু। দেহের 
মৃত্যু সকলেরই হবে । কিন্তু আত্মার মৃত্যু সকলের হবে না। যাদের আত্মার মৃত্যু হবে 
তারা নরকে যাবে । 
আত্মার অসুখ হলে তা থেকে কি মুক্তি পাওয়া যায়? হ্যা, অবশ্যই পাওয়া যায়। কারণ 
আত্মার যেমন রোগ হয়, তেমনি তার চিকিৎসাও করা যায়। আত্মার চিকিৎসা কী? 
আত্মার চিকিৎসা হচেছ পাপের ক্ষমা । পাপের পথ ত্যাগ করে ঈশুরের পথে চলা। 
ঈশ্বরের ও মানুষের সাথে আবার ভালো সম্পর্ক স্থাপন করা । 
যেসব রোগীরা যীশুর কাছে আসত, তাদের অনেককে তিনি বলেছেন, “তোমার পাপ 
ক্ষমা করা হল”। পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে খাটিয়ায় শুইয়ে যীশুর কাছে আনা হল। যীশু 
তাকে বললেন, “তোমার পাপ ক্ষমা করা হল” (মথি ৯:২, ৬; মার্ক ২:৫; লুক ৫:২০)। 
একবার এক কুষ্ঠরোগী যীশুর কাছে এলো । তার কাছে সে অনুনয় করল, যেন তিনি 
তাকে শুচি করে তোলেন । যীশু বললেন, "হ্যা, আমি ইচছা করি। শুচি হও” (মথি 
৮:২-৩)। 
নিরাময় লাভের জন্য নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে হবে : 

১। প্রথমে বিশ্বাস করতে হবে যে প্রভু যীশুর পাপ ক্ষমা করে দেবার ক্ষমতা আছে। 

২। নিজের পাপ সম্বন্ধে সঠিকভাবে সচেতন হতে হবে । পাপের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে । 

৩। প্রভূ যীশুর কাছে অনুতাপসহ সমস্ত পাপ স্বীকার করতে হবে এবং ক্ষমা চাইতে 
হবে। 

৪ । যীশু যাদের উপর পাপ ক্ষমা করার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন, তাদের উপর অর্থাৎ 
যাজকদের মধ্য দিয়ে ক্ষমালাভের সংস্কার গ্রহণ করতে হবে । 
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যীশুর আশ্চর্য ক্ষমতা 

আমাদের প্রভু যীশু খ্রিষ্টের দুইটি প্রকৃতি ছিল। একটি হল তার মানব প্রকৃতি এবং 
অন্যটি এশ প্রকৃতি। একদিকে তিনি পূর্ণাঙ্গ মানুষ এবং অন্যদিকে তিনি ছিলেন পূর্ণ 
ঈশৃর। তাই তার মধ্যে ছিল আশ্চর্যকাজ করার ক্ষমতা । মজ্ালসমাচারে আমরা তাকে 
অনেক আশ্চর্যকাজ করতে দেখি । কেন যীশু এই আশ্চর্যকাজগুলো করেছেন? তিনি 
আশ্চর্যকাজ করেছেন নিম্নলিখিত কারণে : 


১. যীশু আশ্চর্যকাজ করেছেন নিজের আগমনের কথা মানুষকে জানাবার ও মানুষের 
অন্তরে বিশ্বাস জাগাবার জন্য । এগুলোর দ্বারা একথা প্রমাণ হয় যে, এ পৃথিবীতে 
ত্রাণকর্তার আসার কথা ছিল, তিনিই সে। ত্রাণকর্তা এলে যেসব চিহ্ন দেখা যাবে 
সেগুলো এখন দেখা যাচেছ। তাই প্রমাণ হয়েছে যে, ত্রাণকর্তা এ পৃথিবীতে এসেছেন। 
যীশু খিষ্টই সেই ত্রাণকর্তী। 


উদাহরণ : পৃথিবীতে একজন ত্রাণকর্তার আসার কথা ছিল। যীশুই কি সেই ত্রাণকর্তা 
কি-না তা দীক্ষাগুরু যোহনেরও জানার ইচছা হল। তা জানার জন্য তিনি তার দুইজন 
শিষ্যকে যীশুর কাছে পাঠালেন । শিষ্য দুইজন এসে যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, যার 
আসবার কথা ছিল, আপনিই কি তিনি? না-কি আমরা অন্য আর একজনের অপেক্ষায় 
থাকব? ঠিক সেই সময়েই যীশু অনেক লোককে রোগব্যাধি ও মন্দ আত্মা থেকে নিরাময় 
করলেন। অনেক অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিলেন। পরে তিনি তাদের এই উত্তর দিলেন, 
“তোমরা যা-কিছু শুনেছ ও দেখেছ, তা যোহনকে গিয়ে জানাও ৷ তাকে জানাও যে, অন্ধ 
মৃতরা জীবিত হচেছ, দরিদ্রদের কাছে মঙ্গলসমাচার প্রচার করা হচেছ” (লুক ৭:১৮- 
২৩)। 

২. যীশু আশ্চর্যকাজ করেছেন অপদূত বা মন্দ আত্মা তাড়াবার জন্য । যীশুর আগমনের 
আগে এ পৃথিবীতে শয়তান রাজতৃ করছিল। কিন্তু যীশু এসে শয়তানকে দূর করে 
দিয়েছেন। এরপর তিনি এঁশরাজ্য স্থাপন করেছেন। শয়তান আগে মানুষকে পাপের 
দাস বানিয়ে রেখেছিল। এখন মানবজাতি মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের সন্তান হয়েছে । আগে 
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শয়তান মানুষকে মৃত্যুর ছায়ায় বন্দী করে রেখেছিল। এখন মানবজাতি মৃত্যুর হাত 
থেকে মুক্ত হয়ে জীবনে প্রবেশ করেছে। 


উদাহরণ : একবার এক মন্দ আত্মাগ্রস্ত লোককে যীশুর কাছে আনা হল। সেই লোকটি 
ছিল অন্ধ ও বোবা । যীশু তাকে নিরাময় করলেন যেন সেই বোবা কথা বলতে পারে ও 
দেখতে পায়। সমস্ত লোক স্তম্ভিত হয়ে বলতে লাগল, ‘ইনি কি সেই দায়ুদসন্তান?' 
কিন্তু ফরিসিরা তা শুনে বললেন, “উনি কেবল অপদূতদের প্রধান সেই বেল্জেবুলের 
(বেল্সবুলের) প্রভাবেই অপদূত তাড়ায়।” তাদের চিন্তা-ভাবনা যীশু জানতেন। তাই 
তিনি তাদের বললেন, ‘যদি কোন রাজ্য ঝগড়া-বিবাদ করে বিভক্ত হয়ে যায়, তবে তার 
পতন হবেই। বিবাদে বিভক্ত যে কোন শহর বা পরিবারও ঠিক থাকতে পারে না। 
আচছা, শয়তান যদি শয়তানকে তাড়ায়, তা হলে তো নিজেই বিবাদে বিভত্তু । তবে 
তার রাজ্য কেমন করে স্থির থাকবে? আর আমি যদি বেল্জেবুলের প্রভাবে অপদূত 
তাড়াই, তবে আপনাদের শিষ্যরা কার প্রভাবে অপদূত তাড়ায়ঃ? এজন্য তারাই 
আপনাদের বিচারক হয়ে দীড়াবেন। কিন্তু আমি যদি ঈশৃরের আত্মার প্রভাবে অপদূত 
তাড়াই, তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের রাজ্য আপনাদের মাঝে এসে পড়েছে” (মথি ১২:২১- 
২৮)। 


৩. যীশু আশ্চর্যকাজ করেছেন মানুষের মধ্যে বিশ্বাস জাগাবার জন্য । 


উদাহরণ : গালিলেয়ার (গালিল) কানা (কান্না) নগরে একটি বিয়ের উৎসব হল। 
যীশুর মা সেখানে ছিলেন। যীশু ও তার শিষ্যেরাও উৎসবে নিমন্ত্রিত হলেন। 
আঙ্ররস ফুরিয়ে যাওয়ায় যীশুর মা তাকে বললেন, “ওদের আঙুররস নেই৷’ যীশু 
তাকে বললেন, “মা, তোমার আর আমার ভাবনা কি এক? আমার সময় এখনও 
আসেনি ।” তার মা চাকরদের বললেন, উনি তোমাদের যা-কিছু করতে বলেন, 
তোমরা তাই কর।' . . . সেখানে পাথরের ছয়টি জালা রাখা ছিল। প্রত্যেকটিতে 
দুইতিন মন জল ধরত। যীশু চাকরদের বললেন, “জালাগুলো জলে ভর্তি কর!’ 
তারা সেগুলোকে কানায় কানায় ভর্তি করে দিল। পরে তিনি তাদের বললেন, “এখন 
তোমরা কিছুটা তুলে ভোজকর্তার কাছে নিয়ে যাও ৷’ তারা তাই করল । কিন্তু যখন 


৬০ 


ভোজকর্তা আঙুররসে পরিণত সেই জল আস্বাদন করল তখন সে জানত না তা কোথা 
থেকে এসেছে। যে চাকরেরা জল তুলেছিল শুধু তারাই জানত । ভোজকর্তা তখন বরকে 
ডেকে বলল, “সবাই প্রথমে ভালো আঙুর রস পরিবেশন করে, আর অতিথিরা বেশ কিছু 
খাওয়ার পরে কম ভালোটা দেয়। আপনি দেখছি ভালো আঙুর রস এখন পর্যন্ত 
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রেখেছেন' (যোহন ২:১-১০)। 


১। 
১.১) 


১.২) 


১.৩) 


১.৪) 


১.৫) 


অন্শীলনী 


সঠিক উত্তরে টিক (৭) চিহ্ন দাও । 

একদিন যীশু কোথায় গিয়েছিলেন? 

ক) গালীলে খ) কৈসরিয়ায় গ) যিরুশালেমে । 

যীশু কয়জন কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করেছিলেন? 

ক) ১০ খ) ২০ গ) ৩০ জন। 

যে কুষ্ঠরোগী যীশুর কাছে ধন্যবাদ দিতে ফিরে এল সে কে? 
ক) ইহুদি খ) সামরীয় গ) গালিলীয়। 

যীশুর সময়ে কুষ্ঠ রোগ হলে রোগীকে কোথায় রাখা হত? 

ক) হাসপাতালে খ) সমাজে গ) মানব সমাজ থেকে দূরে । 
মৃত্য কত প্রকার? 

ক) ২খ) ৩ গ)৪। 


২। শূন্যস্থান পূরণ কর। 
(ক) যীশু একদিন ___ দিকে যাচিছলেন। 
(খ) দশজন কুষ্ঠ রোগীর মধ্যে একজন ছিল__ ও ব্যক্তি । 
(গ) কুষ্ঠরোগ একটি ও _ব্যাধি। 
(ঘ) যীশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন__ বংশে । 


(উ) 


সুস্থ হওয়ার মধ্যে শুধু_ বোঝায় । 
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চে) নিরাময় লাভ করার মধ্যে __ ,-_ ও আত্মা তিনটিই বোঝায় । 
(ছ) যাদের আত্মার মৃত্যু হবে তারা __ যাবে। 

(জ) যীশুর দুইটি প্রকৃতি । একটি হল __ প্রকৃতি, অন্যটি হল __ প্রকৃতি । 
৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
(কে) কুষ্ঠ রোগ হলে কী হয়? 
(খ) যীশুর সময়ে কুষ্ঠ রোগ থেকে সুস্থ হলে কী করতে হত? 
(গ) কে সুস্থ হয়ে যীশুর কাছে ধন্যবাদ দিতে ফিরে এল? 
(ঘ) কুষ্ঠ রোগীদের কী বলা হত? 
(ঙ) যীশু কেন আশ্চর্যকাজ করেছেন? 
(চ) গালিলের কোথায় বিয়ের উৎসব হয়েছিল? 
৪ ।রচনামূলক প্রশ্ন 
ক) যীশুর সময়ে এবং পূর্বে কুষ্ঠরোগীদের প্রতি কীরুপ ব্যবহার করা হত? 
খ) নিরাময় লাভের জন্য কী কী কাজ করতে হয়? 
গ) দশজন কুষ্ঠরোগীদের মধ্যে কে ফিরে এল এবং কেন? 
ঘ) কী কী কারণে যীশু আশ্চর্যকাজ করেন? 
ঙ) আধ্যাত্মিক মৃত্যু কীভাবে হয়? 
পরিকল্পিত কাজ 
যীশুর বিভিন্ন অলৌকিক কাজের তালিকা তৈরি কর । যেমন : 
১। যীশু পাচ হাজার লোককে খাবার দেন। 
২। 
৩। 
৪ | 


৫। 


দশম অধ্যায় 


পলের আহ্বান ও কাজ 


আমরা আগে বার জন প্রেরিত শিষ্যের নাম জেনেছি । তারা কীভাবে যীশুর আহ্বানে সাড়া 
দিয়ে তার কাজে অংশগ্রহণ করেছেন তাও আমরা জেনেছি। এবার আমরা জানব 
প্রেরিতদূত পল (পৌল) সম্পর্কে । তাকে আগে সৌল (শৌল) নামে ডাকা হত। সৌল 
হচেছ হিবু নাম । এ নামকেই ল্যাটিন ভাষায় বলা হয় পল। মৌল আগে অত্যাচারী মানুষ 
ছিলেন । কিন্তু পরে মন পরিবর্তন করলেন এবং লোকেরাও তাকে পল নামে ডাকতে শুরু 
করে। তিনি বার জন প্রেরিতশিষ্যের একজনও ছিলেন না। তবুও আমরা তাকে বলি 


ব৩লত । 
জন্ম ও বাল্যকাল 


সৌল ছিলেন একজন ইহুদি (যিহুদি)। ইহুদিদের মধ্যে দুই ধরনের লোক ছিল : ফরিসি 
(ফরীশি) ও সাদুকি (সদ্দুকি)। তিনি ছিলেন ফরিসি। তার জন্ম হয়েছিল ১০ 
খিষ্টাব্দের দিকে । জন্মস্থানের নাম সিলিসিয়া (কিলিকিয়া) প্রদেশের রাজধানী তার্সস 
(তার্ষ) নগর । সৌলের বাবা তার্সস নগরেই বসবাস করতেন এবং পশুর চামড়া দিয়ে 
শিখেছিলেন। 


ধর্মীয় নেতা 


সৌলের বয়স যখন প্রায় আঠার বছর, তখন তিনি যেরুসালেমে আসেন । সেখানে 
গামালিয়েল নামক একজন ধর্মগুরুর শিষ্য হন এবং ইহুদি ধর্ম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা 
গ্রহণ করেন। সৌলের ধর্মীয় জ্ঞান এবং বিশ্বাস-দুইটিই খুব গভীর ছিল। তার অন্যান্য 
কাজকর্মের পাশাপাশি তিনি তাবু তৈরির কাজ করতেন । তা থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে 
তার থাকা-খাওয়া সহ সব খরচ চালাতেন। 


সৌল ইহুদি ধর্মকেই একমাত্র সত্য ধর্ম মনে করতেন । তাই যারা ইহুদিধর্ম ত্যাগ করে 
করতেন । পুরুষ বা নারী সবাইকেই বন্দী করতেন। কারও প্রতি কোন রকম দয়া মায়া 
করতেন না। তাদের জন্য তিনি উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থাও করতেন । এ সব কথা তিনি 
নিজেই সাক্ষ্য 


খিষ্টধর্ম শিক্ষা ৬৩ 


দিয়ে বলেছেন এবং তা পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ করা আছে (শিষ্যচরিত ২২:৪-৫)। 
খিষ্টবিশ্বাসীদেরকে তিনি শুধু কারাগারেই বন্দী করতেন না, অনেক মানুষকে তিনি ও 
তার দলের লোকেরা হত্যা করতেন। একবার তারা স্তিফান নামে একজন খিফ্টধর্মে 
বিশ্বাসী ডিকনকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেললেন। সেই ঘটনার সময় মৌল কাছেই 
দাড়িয়েছিলেন। যারা স্তিফানকে পাথর ছুঁড়ছিল তারা নিজেদের গায়ের জামা খুলে 
সৌলের পায়ের কাছে রেখে দিয়েছিল। সৌল সেগুলো পাহারা দিচিছলেন। অর্থাৎ 
স্তিফানকে হত্যা করার কাজে সৌলের সম্মতি ছিল। 


সৌলের (শৌলের) মন পরিবর্তন 


সৌল যীশুর সব অনুসারীদেরকে 
হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলেন। 
তাই তিনি মহাপুরোহিতের কাছ 
থেকে লিখিত অনুমতি নিলেন। 
সৌল কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে 
দামাস্কাসের দেসম্মেশকের) 
দিকে রওনা হলেন। যেরুসালেম 
(িরুশালেম) থেকে দামাস্কাস 
১৩০ মাইলেরও বেশি দুরে 
ছিল। দামাস্কাসের কাছাকাছি 
পৌছতে দুপুর হয়ে গেল। তখন 
স্বর্গ হতে হঠাৎ তাদের চারদিকে 
খুব উজ্বল আলো ছড়িয়ে 
পড়ল। তিনি মাটিতে পড়ে 
গেলেন এবং শুনতে পেলেন, কে সৌল ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাচেছ 

সৌল, কেন তুমি আমাকে নির্যাতন করছ?” মৌল জিজ্ঞেস করলেন, “প্রভূ, আপনি 
কে?” তিনি বললেন, “আমি যীশু, যাকে তুমি নির্যাতন করছ। এখন তুমি উঠ, 
শহরে যাও। আর তোমাকে কী করতে হবে তা তোমাকে বলা হবে।” তার 
সহ্যাত্রীরা এ ঘটনা দেখে অবাক হয়ে দাড়িয়ে রইল। যে কণ্ঠটি সৌলের সাথে 
কথা বলছিল তা তারা শুনছিল বটে, কিন্তু কাউকে দেখতে পাচিছল না। সৌল 
মাটি থেকে উঠলেন, কিন্তু চোখ খুলে কিছুই দেখতে পেলেন না। তাই তার 


৬৪ খিষ্টধর্ম শিক্ষা 
সঙ্গীরা তাকে ধরে দামাস্কাসে নিয়ে গেল। তিনদিন পর্যন্ত তিনি চোখে দেখতে পেলেন 
না এবং খাদ্য বা পানীয় কিছুই খেলেন না (প্রেরিত ৯:১-১৯)। 


দামাস্কাসে আনানিয়াস (অননিয়) নামে যীশুর একজন শিষ্য ছিলেন । যীশু তাকে দেখা 
দিয়ে বললেন, “আনানিয়াস, তুমি সরল-সরণী নামে রাস্তাটি দিয়ে যুদার (যিহুদার) 
বাড়িতে যাও। সেখানে তার্সস শহরের সৌল নামে একজন লোকের খোজ কর। এ 
মুহর্তে সে প্রার্থনা করছে। সে দেখতে পেয়েছে যে, আনানিয়াস নামে একজন লোক এসে 
তার চোখে হাত রাখছে যেন সে আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।” কিন্তু আনানিয়াস 
বললেন, প্রভূ, আমি অনেকের মুখে শুনেছি যে, এই লোকটি যেরুসালেমে 
খিষ্টবিশ্বাসীদেরকে অনেক নির্যাতন করেছে। প্রভু যীশু আনানিয়াসকে বললেন, “তুমি 
ভয় পেও না বরং তার কাছে যাও। কারণ সৌলকে আমি বেছে নিয়েছি। এখন থেকে 
সৌল রাজাদের ও ইস্রায়েল জাতির কাছে, ইহুদি বা অইহুদি--সকলের কাছে আমার 
কথা প্রচার করবে । তখন আনানিয়াস সেই যুদার বাড়িতে গেলেন এবং সৌলের উপর 
হাত রাখলেন । আনানিয়াস বললেন, ‘ভাই সৌল, তোমায় যিনি দেখা দিয়েছেন সেই 
যীশুই আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি চান যেন তুমি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতে 
পার এবং পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হও ।” তখনই সৌলের চোখ থেকে আশের মতো কী 
যেন একটা পড়ে গেল আর তিনি আবার দেখতে পেলেন। এবার সৌল বিছানা ছেড়ে 
উঠলেন এবং জল দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে যীশুর অনুসারী হলেন। এরপর তিনি 
খাওয়া-দাওয়া করে অন্তরে শক্তি ফিরে পেলেন । 

পল যীশুর বাণী প্রচার করেন 

মন পরিবর্তনের পর সৌলকে লোকেরা পল নামে ডাকতে শুরু করে। তিনি কিছুদিন 
দামাস্কাসে শিষ্যদের সাথে থাকলেন। একই সঙ্গে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সমাজগৃহে গিয়ে 
যীশুর বাণী প্রচার করতে লাগলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসের সাথে এ কথা ঘোষণা 
করতে লাগলেন যে, যীশুই ঈশৃরের পুত্র; তিনিই ত্রাণকর্তা, মুক্তিদাতা। একমাত্র যীশু 
খিষ্টই মানুষকে পাপ থেকে মুক্তি দিতে পারেন। 


খিষ্টধর্ম শিক্ষা ৬৫ 
তাকে এভাবে খিষ্টের কথা প্রচার করতে দেখে দামাস্কাসের ইহুদিরা রেগে গেলেন । 
তার কথা শুনে অনেক ইহুদি খিষ্টে বিশ্বাসী হয়ে যেতে লাগল । তাই ইহুদিরা পলকে 
মেরে ফেলতে চেষ্টা করলেন। এ জন্যে তারা দিনরাত শহরের সব প্রবেশদ্বারে পাহারা 
দিতে লাগল, যেন পল কোথাও পালিয়ে যেতে না পারে। পল এবং অন্য শিষ্যেরা 
ইহুদিদের এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন । তখন শিষ্যগণ পলকে রাতের বেলায় 
ঝুড়িতে করে লুকিয়ে নিয়ে শহরের প্রাচীরের বাইরে নামিয়ে দিলেন । এভাবে পল রক্ষা 
পেয়ে গেলেন। 


পল যেরুসালেমে এসে শিষ্যদের সাথে বাণী প্রচার কাজে যোগ দিতে চেষ্টা করলেন। 
কিন্তু শিষ্যেরা সকলেই তাকে ভয় করতে লাগলেন। কারণ তারা বিশ্বাস করতে 
পারলেন না যে, পল সত্যই যীশুর একজন শিষ্য হয়েছেন । কিন্তু বার্ণাবাস (বার্ণবা) 
বর্ণনা করে শোনালেন দামাস্কাসের পথে প্রভু যীশুর সাথে তার দেখা পাওয়া এবং মন 
পরিবর্তনের কথা। তিনি আরও বললেন যে, ইতিমধ্যে তিনি সাহসের সাথে প্রভু যীশুর 
বাণী প্রচার করেছেন। 

এরপর ধীরে ধীরে শিষ্যগণ পলকে গ্রহণ করলেন। পল একজন মহান বাণী প্রচারক হয়ে 
উঠলেন তিনি আরও কয়েকজন শিষ্যকে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে 
যাত্রা করেন। পর পর তিনবার তিনি বাণী প্রচারের যাত্রা করেন। নিচে পলের তিনটি 
প্রচার যাত্রা উল্লেখ করা হল। 


মঙ্গীলসমাচার (সুসমাচার) প্রচারের জন্য প্রেরিত পলের প্রথম যাত্রা 
(৪৬ খিষ্টাব্দ থেকে ৪৯ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত) 


প্রথম যাত্রায় পল তার সাথে বার্ণাবাস মার্ককে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে করে সাইপ্রাস দ্বীপে 
গেলেন। সেখানে তিনি সালামিস ও পাফসে বাণী প্রচার করলেন। এখানে বাণীপ্রচার 
শেষ হলে তারা জলপথে এশিয়া মাইনরে গেলেন । সেখানে পর্গা, পিসিদিয়া প্রদেশের 
আনিয়োক, ইকোনিয়ম, লিস্ত্া ও দের্বা নামক স্থানে গিয়ে যীশুর বাণী প্রচার করেন। 


৬৬ খিফ্ধর্ম শিক্ষা 
এসো নিজে করি 


তোমাদের বইয়ে পৌলের প্রথম যাত্রার যে মানচিত্র আছে সেটি ভালো করে লক্ষ কর। 
পৌল কোথায় কোথায় প্রচার কাজ করেছেন সেই স্থানগুলো দেখ এবং যাত্রা পথ কলম 
দিয়ে দাগ টান এবং স্থানগুলোর নিচে দাগ দাও । 


মঙ্গালসমাচার প্রচারের জন্য প্রেরিত পলের দ্বিতীয় যাত্রা (৫০ - ৫৩ খ্রিষীন্দ) 
করিনথ ইত্যাদি স্থানগুলোতে বাণী প্রচার করেন। 

মঙ্গলসমাচার প্রচারের জন্য প্রেরিত পলের তৃতীয় যাত্রা (৫৪-৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) 

তৃতীয় যাত্রায় পল গালাতিয়া, ফ্রিজিয়া, এফেসাস (ইফিষ), ম্যাসিডোনিয়া, করিনথ, 
ত্রোয়াস, সীজারিয়া ইত্যাদি স্থানে প্রভুর বাণী প্রচার করলেন । 


বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে তৃতীয় যাত্রার সময় পল কয়েকটি পত্র লিখেছেন । পত্রগুলো হল: 
গালাতীয়দের কাছে পত্র, রোমীয়দের কাছে পত্র, ফিলিস্পীয়দের কাছে পত্র এবং 
করিন্থীয়দের কাছে দুইটি পত্র । 


খিফধর্ম শিক্ষা ৬৭ 
পল তার প্রচার কাজের সময় অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। করিনথীয়দের কাছে 
দ্বিতীয় পত্রের ১১:২৩-২৯ পদের মধ্যে তিনি তার এসব দুঃখ-কষ্টের কথা বলেছেন। 
আক্রমণে পড়েছেন, মরুভূমিতে ও সমুদ্রে না খেয়ে দিন অতিবাহিত করেছেন। তবুও 
তিনি শেষ পর্যন্ত সাহসের সাথে প্রভু যীশুর বাণী প্রচার করেছেন। তাছাড়া, কারও উপর 
নির্ভরশীল না হয়ে তিনি তাবু তৈরি করে ও টুপি সেলাই করে সেগুলো বিক্রি করতেন ও 
টাকা উপার্জন করতেন। অবসর সময়ে তিনি বিভিন্ন মণ্ডলীকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য 
পত্র লিখেছেন। এভাবে তিনি মোট ১৩টি পত্র লিখেছেন । জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পল 
রোমের কারাগারে বন্দী ছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি যীশুর কথা 
মানুষের কাছে বলেছেন। 


এসো নিজে করি 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় যাত্রার মানচিত্রে যে যে স্থানে পল গিয়েছেন সেই স্থানগুলোর নিচে 


৬৮ 


খিধর্ম শিক্ষা 


প্রার্থনা : প্রভূ, তুমি যদি আমাদেরকে তোমার সেবায় ব্যবহার করতে চাও আমরা যেন 
তোমার ডাক শুনতে পারি এবং সাড়া দিতে পারি । আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাক। ভালো 
জীবনযাপন করতে সাহায্য কর । আমেন। 


> 
১.১ 


১.২ 


১.৩ 


১.৪ 


১.৫ 


১.৬ 


অন্শীলনী 


a 


সঠিক উত্তরে টিক (৭) চিহ্ন দাও। 

পল (সৌল) ছিলেন একজন-। 

ক) ইবীয় খ) ইহুদি গ) সাদুকি (সন্দুকি)। 

পলের ধর্মগুরু ছিলেন-। 

ক) বার্ণাবাস খ) গামালিয়েল গ) অননিয় । 

যেরুসালেম (যিরুশালেম) থেকে দামাস্কাসের দূরত কত মাইল? 
ক) ১২০ খ) ১৩০ গ) ১৪০। 

মন পরিবর্তনের পর সৌলকে কোন নামে ডাকা হত? 

ক) সীল খ) মার্ক গ) পল। 

প্রথম যাত্রায় পল তার সাথে বার্ণাবাস মার্ককে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে জাহাজে করে- 
ক) সাইপ্রাস খ) এশিয়া গ) পর্গাতে গেলেন । 

দ্বিতীয় যাত্রায় পল তার সাথে কাকে নিলেন? 

ক) মথি খ) যোহন গ) সিলাসকে। 


২। শুন্যস্থার পুরণ কর। 
ক) ইহুদিদের মধ্যে দুই ধরনের লোক ছিল __ ও ৷ 
খ) সৌলের জন্স্থানের নাম ___ প্রদেশের রাজধানী ___ নগরে। 
গ) সৌল যীশুর সক হত্যা করার করলেন । 
ঘ) দামাস্কাসে__নামে যীশুর একজন শিষ্য ছিলেন । 


খিষধর্ম শিক্ষা ৬৯ 
ও) বার্ণাবাস সৌলকে সঙ্গে করে__ কাছে পরিচয় করিয়ে দিলেন । 
চ) অবসর সময়ে পল বিভিন্ন মণ্ডলীকে__ দেওয়ার জন্য__লিখেছেন। 
ছ) জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পল__ কারাগারে বন্দী ছিলেন। 
জ) পল মোট __পত্র লিখেছেন। 
৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
ক) সৌল কে ছিলেন? তিনি কোথায় জনুগ্রহণ করেন? 
খ) কত বছর বয়সে সৌল যেরুসালেমে আসেন? 
গ) সৌল কোথায় এবং কার কাছে পড়াশুনা করতেন? 
ঘ) তিনি কী কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন? 
ও) সৌল যীশুর দর্শন পাবার পর কার বাড়িতে গেলেন? 
চ) পল কয়বার ধর্ম প্রচার কাজের জন্য বিভিন্ন স্থানে যাত্রা করেন? 
ছ) প্রথম যাত্রায় পল তার সাথে কাকে নিলেন? 
৪ ।রচনামূলক প্রশ্ন 
ক) সৌলের মন পরিবর্তনের ঘটনাটি বিস্তারিত বল । 
খ) আনানিয়াসকে যীশু কী বললেন? 
গ) কীভাবে সৌল দৃষ্টি ফিরে পেলেন? 
ঘ) পল মানুষের কাছে কী প্রচার করতেন? 
ও) পল তার প্রচার কাজের সময় কী কী দুঃখ ভোগ করেছিলেন? 
চ) তৃতীয় যাত্রার সময় তিনি কী কী পত্র লিখেছেন? 
পরিকল্পিত কাজ 
নিচে পলের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যাত্রা স্থানের নামগুলো তালিকা ভুক্ত করবে। 
প্রথম যাত্রা : 
দ্বিতীয় যাত্রা : 
তৃতীয় যাত্রা : 
সৌল কী কী কষ্ট ভোগ করেছেন তা লেখ। 


একাদশ অধ্যায় 


নিজের ধনী দেশ ও ধনী পরিবার ত্যাগ করে ভারতে এসে তিনি সন্যাসিনী হিসেবে 
জীবনযাপন করেন । “মিশনারীজ অব চ্যারিটি’ নামে দরিদ্রদের সেবার জন্য তিনি একটি 
সংঘ স্থাপন করেন। সারা পৃথিবীতে সেই সংঘের সিস্টারগণ কর্মরত আছেন। তিনি 
“টেম্পলটন পুরস্কার", “নোবেল শান্তি পুরস্কার’ এবং ‘ভারত রত্ন’ নামে ভারতের 
সর্বোচচ উপাধি লাভ করেন। এখন থেকে তার নাম ‘ধন্যা মাদার তেরেজা?। 

মাদার তেরেজার জন্ম ও শৈশব 

তেরেজা সন্যাস্বত গ্রহণ করার আগে তার নাম ছিল আগ্নেস গন্জা বইয়াক্শিও | তার 
জন্ম হয় ১৯১০ খিষ্টাব্দের ২৬ শে আগস্ট । পরদিনই অর্থাৎ ২৭ শে আগস্ট তাকে 
কাথলিক মণ্ডলীতে দীক্ষিত করা হয়। তার বাবার নাম নিকোলাস বইয়াক্শিও এবং 
মায়ের নাম ড্রানাফিলা বইয়াক্শিও ৷ বাবা বাড়ি তৈরির কাজ করতেন এবং মা ছিলেন 
গৃহিণী। তেরেজা তিন ভাইবোনের মধ্যে ছিলেন কনিষ্ঠ। তেরেজার পরিবার ছিলেন 
আলবেনিয়ার নাগরিক । কিন্তু তেরেজার জন্মের সময় তারা কাজ করতেন কসভো-র 
স্কপিয়ে নামক স্থানে । সেখানেই তেরেজার জন্ম হয়। আলবেনিয়ার বেশিরভাগ মানুষ 
মুসলিম ধর্মানুসারী হলেও তেরেজার পরিবার ছিল কাথলিক খ্রিষ্টান । 

১৯১৭ খিষ্টাব্দে তেরেজার বাবার মৃত্যু হয়। তখন তেরেজার বয়স মাত্র সাত বৎসর । 
তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে তার মা অতি কষ্টে দিন যাপন করতে লাগলেন । তিনি সেলাই-এর 
কাজ করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে থাকেন। খুবই ধর্মপ্রাণ মহিলা ছিলেন বলে তার 
মা সব সময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন । তেরেজা তার মায়ের সঙ্গে গির্জায় গিয়ে 
ঘন্টার পর ঘন্টা প্রার্থনা করে কাটাতেন। 


সন্ন্যাস জীবনে আহ্বান 


ধর্মপল্লীতে যুবক-যুবতীদের একটি সংঘ ছিল। তিনি সেই সংঘের সদস্য হিসেবে যোগ 


খিফ্ধর্ম শিক্ষা ৭১ 


দিয়ে তাদের সাথে বিভিন্ন সেবাকাজে অংশগ্রহণ করেন । হঠাৎ একদিন তেরেজা তার 
LAE SES ALLE SELES SUD ‘পরিবার ছেড়ে এসো, 
প্রিয়জনদের ছেড়ে এসো, দরিদ্রদের 
সেবা-কাজে মিশনারী হও”। ১২ 
বছর বয়সে তিনি ঈশ্বরের এই ডাক 
শোনেন। ১৮ বছর বয়সে তিনি 
স্কপিয়ে ত্যাগ করে আয়ারল্যান্ডের 
লরেটো সিস্টারদের সংঘে যোগদান 
করার সিদ্ধান্ত নেন। 


এরপর তিনি ভারতের দার্জিলিং-এ 
নভিশিয়েট আশ্রমে যোগদান করেন । 
১৯৩১ খিষ্টাব্দে তিনি সেখানে 
প্রথমবারের মত দরিদ্রতা, বাধ্যতা ও 
শুচিতার সন্যাস্ব্ুত গ্রহণ করেন। 
এখানেই তিনি তার আগের নাম 
আগ্নেস বাদ দিয়ে নতুন নাম সিস্টার 
মেরী তেরেজা গ্রহণ করেন। ১৯৩৮ 
খিষ্টাব্দের মে মাসে সিস্টার তেরেজা চির্ব্রত গ্রহণ করেন । 


নতুন আহ্বান : দরিদ্রতমদের সেবা 

সিস্টার তেরেজা লরেটো সম্প্রদায়ের সেন্ট মেরীস স্কুলে ভূগোল ও খ্রিষধর্ম পড়াতেন। 
হন। তাদের সেবায় পূর্ণ আত্মদানের কথা তিনি অনবরত ধ্যান করতে থাকেন। ১৯৪৬ 
খ্রিষ্টাব্দে তিনি ঈশ্বরের আর একটি আহ্বান পান। ঈশ্বর তাকে বললেন, “দরিদ্রতমদের মধ্যে 
তুমি আমার সেবা কর” । এই আহ্বান তার হৃদয়ের দরজায় বার বার আঘাত করতে থাকে । 
মিশনারীজ অব চ্যারিটি সংঘ স্থাপন 


সিস্টার তেরেজা নিজের পরিচালিত একটি সন্যাস-সংঘ স্থাপনের সিন্ধান্ত নেন। এর জন্য 
তিনি পোপ মহোদয়ের অনুমতি লাভ করেন। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে নতুন 


মাদার (তেবেজা পাপ মহোদযের সাথে দেখা কারন 


৭২ খিষ্টধর্ম শিক্ষা 

সম্প্রদায় স্থাপনের জন্য পোপের অনুমোদন পান। পোপ মহোদয় সিস্টার তেরেজার 
সংঘটিকে নাম দেন “কলকাতা ধর্মপ্রদেশের ধর্মপ্রদেশীয় সংঘ । কিন্তু পরে এটার নাম 
হয় “মিশনারীজ অব চ্যারিটি'। কারণ এই সংঘের প্রধান কাজ হল ক্ষুধার্ত, বস্তুহীন, 
গৃহহীন, অন্ধ, নূলা, কুষ্ঠ ও অসহায়দের সেবা দান। এসব লোকদের ভালোবাসার, যত্ন 
করার কেউ নেই। তারা মনে করে সমাজের জন্য তারা বোঝাস্বরুপ। সবাই তাদেরকে 
দুরে ঠেলে দেয় । 


কালিঘাটের একটি মন্দির ব্যবহারের অনুমতি পান। কিছুদিন যেতেই মৃতপ্রায়দের জন্য 
তিনি নির্মল হৃদয়’ নামে একটি আশ্রয়কেন্দ্র খোলেন। তারপর “শান্তি নগর’ নামে 
কুষ্ঠরোগীদের জন্য একটি আশ্রয়কেন্দ্র এবং অন্যদিকে একটি এতিমখানা খোলেন। 
১৯৬০ খিষ্টাব্দের মধ্যে সিস্টার তেরেজা সারা ভারতে অগণিত মৃতপ্রায়দের আশ্রয়কেন্দ্র, 
অসহায়, নিঃস্ব, পরিত্যক্ত শিশুদের জন্য ‘শিশুভবন’ ও কুষ্ঠরোগীদের আশ্রয়কেন্দ্ 
খুললেন । ধীরে ধীরে তিনি ভারতের বাইরে নানা দেশে আশ্রয়কেন্দ্র খুলতে থাকেন । 


দুঃস্থ অসহায় ও অবহেলিতদের সেবায় মাদার তেরেজা 
পেতেন সেবা করে। কুষ্ঠরোগী, 
যক্ষ্মারোগী, এইডস্‌, অনাথ শিশু ও 
প্রতিবন্ধীদের তিনি নিজ হাতে 
সেবা করতেন। কুষ্ঠরোগীদের হাত 
পায়ের ঘা গরম জলে ধুয়ে পরিষ্কার 
করে দিতেন। প্রত্যেককে 
আলাদাভাবে সেবা যত্ব করতেন । 
বা কাপড় চোপড়ও দান করতেন। 
রোগীরা তাকে জড়িয়ে ধরত আর তিনিও তাদের জড়িয়ে ধরতেন। তাতে তিনি কোন 
রকম ঘৃণা বোধ করতেন না। 


খিফধর্ম শিক্ষা ৭৩ 
বিভিন্ন পুরস্কার লাভ 
১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে পোপ ষষ্ঠ পল মাদার তেরেজাকে পোপ ত্রয়োদশ যোহন শান্তি পুরস্কার 
দান করেন। একই বছর তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি পুরস্কার পান। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে 
তিনি নেহেরু পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে আলবার্ট শুইজার আন্তর্জাতিক 
পুরস্কার পান। ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ভারতের সর্বোচচ সম্মান “ভারতরত্ন” উপাধি লাভ 
করেন। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের স্বাধীনতা পুরস্কার এবং ১৯৯৪ 
খ্রিষ্টাব্দে ক:গ্রেসীয় স্বর্ণপদক পান। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সম্মানিত 
নাগরিকতৃ লাভ করেন । 


নোবেল শান্তি পুরস্কার 


নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার 
পূর্বে তিনি বিশ্ব মানবের কাছ 
থেকে পেয়েছেন অসীম 
ভালোবাসা । এই পুরস্কারই তার 
জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার । নোবেল 
প্রতিষ্ঠা কাজের জন্য। তিনি এই 
মাদার তেরেজা নোবেল শান্তি পুরস্কার গ্রহণ করছেন পুরস্কারটি পেয়েছিলেন ১৯৭৯ 
খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর । তাকে এই পুরস্কার দানের অর্থ এই যে, মানুষের প্রতি অপার 
ভালোবাসাই হচেছ শান্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় । 
হয়ে এই পুরস্কারটি গ্রহণ করছি। পৃথিবীর কোটি কোটি দরিদ্র মানুষ আমারই ভাইবোন । 
আমরা সকলেই এক পরিবারভুত্ত ৷” 
মৃত্যু 
১৯৯৭ খিষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে মাদার তেরেজা ৮৭ বছর বয়সে পরলোকগমন 
করেন । মাদারের মৃত্যুকালে সারা পৃথিবীতে তার সন্যাস-সংঘে চার হাজারেরও বেশি 


৭৪ খিষ্টধর্ম শিক্ষা 


সিস্টার, ৩০০-এরও বেশি ব্রাদার এবং এক লক্ষেরও অধিক স্বেচছাসেবক মোট ১২৩টি 
দেশে ৬১০টি আশ্রয়কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন। এসব কেন্দ্রগুলোতে এইডস রোগী, 
কুষ্ঠরোগী এবং যক্ষ্মারোগীদের আশ্রয় দেওয়া হয়, খাদ্য বিতরণ করা হয়, সমস্যাগ্রস্ত 
মানুষকে পরামর্শ দেওয়া হয়, অসহায়, নিঃস্ব, পরিত্যক্ত শিশু, বালক-বালিকাদের আশ্রয় 
দেওয়া হয় এবং স্কুল পরিচালনা করা হয়। 


পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদা 

না। কিন্তু তিনি তার চাইতেও বেশি 
ছিলেন। অনেক রাষ্ট্রপ্রধান যা করতে 
পারেননি, তিনি তাই করেছেন । তাই 
তাকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ 
করা হয়। 


ধন্যা মাদার তেরেজা 


এই ঘটনার উপর ভিত্তি করে ২০০৩ খিষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর তারিখে মাদার 
তেরেজাকে ধন্যা শ্রেণীভুক্ত করা হয়। 


অনুশীলনী 
১। সঠিক উত্তরে টিক (৭) চিহ্ন দাও। 
১.১) মাদার তেরেজা সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করার আগে তার নাম কী ছিল? 
ক) আলবেনিয়া খ) স্কপিয়ে গ) আগ্নেস গন্জা । 
১.২) কত থিষ্টাব্দে তেরেজা চিরব্বত গ্রহণ করেন? 
ক) ১৯৩৫ খ) ১৯৩৮ গ) ১৯৪০ 


খিফধর্ম শিক্ষা 
১.৩) কত খ্রিষ্টাব্দে সিস্টার তেরেজা ঈশুরের আহ্বান পান? 
ক) ১৯৫০ খ) ১৯৪৬ গ) ১৯৪৭ 
১.৪) কত খ্রিষ্টাব্দে মাদার তেরেজা আলবার্ট শুইজার আন্তর্জাতিক পুরস্কার পান? 
ক) ১৯৭০ খ) ১৯৭৫ গ) ১৯৭৮। 
১.৫) কত খ্রিষ্টাব্দে মাদার তেরেজা নোবেল পুরস্কার পান? 
ক) ১৯৭৯ খ) ১৯৮৯ গ) ১৯৯৯ 
১.৬) কত খ্ৰিষ্টাব্দে মাদার তেরেজা পরলোক গমন করেন? 
ক) ১৯৯৯ খ) ১৯৯৮ গ) ১৯৯৭। 
১.৭) কত খিষ্টাব্দে মাদার তেরেজা “ভারত রত্ন’ উপাধি পান? 
ক) ১৯৭০ খ) ১৯৮০ গ) ১৯৯০ 
১.৮ কত খ্ৰিষ্টাব্দে মাদার তেরেজা যুক্তরাষ্ট্রের সম্মানিত নাগরিকতৃ লাভ করেন? 
ক) ১৯৯৬ খ) ১৯৯৭ গ) ১৯৯০ 
২। শূন্যস্থান পুরণ কর 
ক) মাদার তেরেজাকে সারা পৃথিবীর মানুষ __ মাদার তেরেজা বলে জানে । 
খ) মাদার তেরেজার বাবার নাম___। 
গ) মাদার তেরেজার মায়ের নাম__। 
ঘ) __বছর বয়সে মাদার তেরেজা ঈশ্বরের ডাক শোনেন । 
) সিস্টার তেরেজা সেন্ট মেরীস স্কুলে_ও_ পড়াতেন । 
চ) মৃতপ্রায়দের জন্য মাদার তেরেজা “__” নামে একটি আশ্রয় কেন্দ্র খোলেন। 
ছ) মাদার তেরেজা সবচেয়ে আনন্দ পেতেন_করে। 
জ)-__খিষ্টাব্দে তিনি পুরস্কারে ভূষিত হন । 
ঝ) মাদার তেরেজাকে__মর্ধাদায় সমাধিস্থ করা হয়। 


৭৫ 


৭৬ খিফধর্ম শিক্ষা 
৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
ক) মাদার তেরেজাকে সারা পৃথিবীর লোক কী বলে জানেন? 
খ) ভারত সরকারের অনুমোদন নিয়ে সিস্টার কোন মন্দির ব্যবহারের অনুমতি পান? 
গ) ঈশৃর মাদার তেরেজাকে কী আদেশ দিলেন? 
ঘ) মিশনারীজ অব চ্যারিটির প্রধান কাজগুলো কী কী? 
ঙ) কোথায় কোথায় মাদার তেরেজা কুষ্ঠদের আশ্রম তৈরী করেন? 
চ) নোবেল পুরস্কার নেবার সময় তিনি কী বলেছিলেন? 
ছ) কত খিষ্টাব্দে এবং কত বছর বয়সে মাদার তেরেজা মারা যান? 
৪ ।রচনামূলক প্রশ্ন 
ক) মাদার তেরেজার জন্ম ও শৈশব কাল সম্বনেধ সংক্ষেপে বল। 
খ) কীভাবে মাদার তেরেজা সন্যাস জীবনের আহ্বান পেলেন? 
গ) কীভাবে 'মিশনারীজ অব চ্যারিটি সংঘ’ স্থাপিত হয়? 
ঘ) মাদার তেরেজা কী কী সেবা কাজের মাধ্যমে আনন্দ পেতেন? 
ও) কী কারণে এবং কত খ্রিষ্টাব্দে মাদার তেরেজা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন? 
চ) কেন মাদার তেরেজাকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাধিস্থ করা হয়? 


দ্বাদশ অধ্যায় 


এস্থারের জীবনী 


পার্সিয়া দেশে ইহুদিরা বাস করত। একবার সে দেশের উচচ পদস্থ একজন লোক 
দেশের সব ইহুদিদেরকে ধ্বংস করে ফেলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল । কিন্তু একজন 
ইহুদি মহিলার কারণে সে তা করতে পারেনি। এই মহিলার নাম হচেছ এস্থার 
(ইস্টের)। এস্থার হচেছ তার পারস্য দেশের নাম। কিন্তু তার ইহুদি নাম ছিল 
হাদাসাহ্‌। এই অধ্যায়ে এস্থার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারব । 


এস্থারের শৈশব 


এস্থারের বাবার নাম ছিল আবিহাইল (অবীহয়িল)। আবিহাইল যখন মারা যান তখন 
এস্থার ছিলেন ছোট শিশু। তাই শিশু এস্থারকে লালনপালন করার ভার গ্রহণ করেন 
তারই জেঠাতো ভাই মোরদেকাই (মর্দখয়)। মোরদেকাই এস্থারকে নিজের কন্যার 
মতোই গ্রহণ করেন। কাজেই এস্থার ছিলেন মোরদেকাইয়ের পালিত কন্যা । এস্থার 
খুবই সুন্দরী ছিলেন৷ যে কেউ তার দিকে তাকাত, সেই তাকে পছন্দ করে ফেলত। 


পারস্যের রাণী পদে এস্থার 


পারস্য দেশের রাজার নাম ছিল আশেরো (অহশ্বেরস)। তার রাজ্য অনেক বড় ছিল। 
তার রাণীর নাম ছিল ভাশৃতি (বষ্টি)। একদিন রাজা তার দেশের কিছু নেতা ও মন্ত্রীদের 
জন্য একটা মহাভোজের আয়োজন করলেন । তিনি আঙুর রস পান করে খুব আনন্দিত 
ছিলেন। ভিতরে রাণীও মহিলাদের জন্য আর একটি ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। 
রাজা আশেরো খবর পাঠালেন যেন রাণী নিমন্ত্রিত লোকদের সামনে তার সৌন্দর্য 
দেখাবার জন্য আসেন। কিন্তু রাণী আসলেন না। কারণ তিনি আসলে সেখানে তার 
নিজের অসম্মান হত। তিনি না আসাতে অতিথিদের সামনে রাজা অনেক অপমান বোধ 
করলেন । তিনি খুবই রেগে গেলেন । তিনি ভাশৃতিকে রাণীর পদ থেকে সরিয়ে দিলেন। 
রাণী ভাশৃতির স্থানে বসাবার জন্য নতুন আরেক জনকে খুঁজতে বলা হল। হুকুম করা 


হয়। তাদের মধ্য থেকে রাজা যাকে পছন্দ করবেন সেই হবে রাজার রাণী। 


অনেক সুন্দরী যুবতীদেরকে আনা 
হল। মোরদেকাই তখন রাজপ্রাসাদে 
কাজ করতেন। তার পালিত কন্যা 
এস্থারও খুবই সুন্দরী ছিলেন। তাই 
তাকেও রাজপুরীতে আনা হল । কিন্তু 
তিনি যে ইহুদি কন্যা ছিলেন সে কথা 
মোরদেকাই তাকে গোপন রাখতে 
বললেন। রাজপুরীতে অনেক দাসী 
এস্থারের যত্ন নিতে লাগল । এভাবে 
তার সৌন্দর্য আরও বেড়ে গেল। 
কয়েক মাস পরে অন্য সকল যুবতী 
কন্যাদের সাথে এস্থারকেও রাজার 
সামনে আনা হল । আর রাজা এস্থারকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করলেন। রাজা তার 
মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন। এভাবে এস্থার পারস্য দেশের রাণী হলেন। 

রাজা মোরদেকাইকে তার রাজপ্রাসাদের দ্বার রক্ষক নিযুক্ত করলেন। এসময় বিগথান ও 
তেরেশ নামে দুইজন প্রহরী রাজার উপর অসন্তুষ্ট ছিল। তারা দুইজনে মিলে রাজা 
আশেরোকে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করল। মোরদেকাই একথা জেনে ফেললেন । 
তিনি একথা রাণী এস্থারকে জানিয়ে দিলেন। এস্থার তা রাজাকে জানালেন । বিষয়টি 
তদন্ত করা হল। সেই প্রহরী দোষী প্রমাণিত হল। তাই তাদের দুইজনকে ফীসিকাষ্ঠে 
ঝুলানো হল। রাজা বেঁচে গেলেন এবং তিনি মোরদেকাই-এর কারণে যে তিনি বেঁচেছেন 
তা মনে রাখলেন । 

উচচতর পদে হামান (হামন) 

কিছু দিন পরে রাজা আশেরো হামান নামে একজন লোককে রাজ্যের সবচেয়ে উচচপদে 
বসালেন। রাজ দরবারের নিয়ম অনুসারে প্রাসাদের সকলেই হামানকে হাঁটুপাত ও 
প্ৰণিপাত করত। কিন্তু মোরদেকাই তা করতেন না। কারণ ইহুদি নিয়ম অনুসারে তা 
করা তার জন্য নিষিদ্ধ ছিল। মোরদেকাইকে বলা হল তিনি যেন রাজাকে সম্মান 
দেখাবার জন্য হাটুপাত ও প্রণিপাত করেন । কিন্তু তবুও তিনি কারও কথায় কান দিলেন 
না। তাতে হামান খুব ক্রুদ্ধ হলেন। 


রাজার সামনে এস্থার। 


খ্িষ্টধর্ম শিক্ষা ৭৯ 
ইহুদি জাতি ধ্বংস করার পরিকল্পনা 
হামান সিদ্ধান্ত নিলেন, মোরদেকাইকে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার জাতির সকল 
বললেন, “আপনার রাজ্যে এমন জাতি আছে যারা আপনার বিধান মানে না। তারা 
তাদের আলাদা বিধান অনুসারে চলে । কাজেই তাদেরকে এদেশে থাকতে দেওয়া উচিত 
নয়।” হামান কিন্তু বুঝলেন না যে, ইহুদি জাতির লোকদের বিষয়েই হামান একথা 
বলছেন। এতে যে জাতি রাজার বিধান মানে না তাদের উপর রাজা খুব অসন্তুষ্ট 
হলেন । কিন্তু হামানকে তিনি খুব প্রশংসা করলেন। তিনি হামানকে সেই জাতির বিরুদ্ধে 
যা খুশি তা করার আদেশ দিলেন । হামান এবার তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত 
হলেন । তিনি প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের নিজ নিজ ভাষা অনুসারে পত্র লিখলেন। 
সকলকে হত্যা করা হবে।” এটা যে রাজার নিজের সিদ্ধান্ত তার চিহ্ন হিসেবে সেই 
পত্রে রাজার আংটির ছাপ দেওয়া হল। ফলে দেশের লোকে এ বিষয়ে জানতে পারল 
এবং বিশ্বাস করল। 
মোরদেকাই-এর বিলাপ 


ব্যাপারটা মোরদেকাই জানতে পারলেন। তিনি নিজেই নিজের কাপড় ছিড়ে ফেললেন, 
চটের কাপড় পরলেন ও গায়ে ছাই মাখলেন। এরপর তিনি নগরীর মধ্যখানে জোর 
গলায় তিন্তকণ্ঠে চিৎকার করতে লাগলেন ও রাজার দরবার পর্যন্ত গেলেন। কিন্তু চটের 
কাপড় পরে রাজদরবারে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। যেখানে যেখানে 
ইহুদিরা বাস করত সেখানেই হামানের এই পত্র এসে পৌছল। সর্বত্রই মহাশোক, 
উপবাস, কান্না ও বিলাপ শুরু হল। তারা চট পরে ছাইয়ের উপর শুইয়ে রইল। 


এস্থার মোরদেকাইয়ের সাথে একাত্ম হলেন 


মোরদেকাই চট পরে আছেন তা রাণী এস্থার জানতে পারলেন। লোক পাঠিয়ে তিনি এর 
কারণ জানতে চাইলেন । মোরদেকাইয়ের জন্য ভালো পোশাক পাঠালেন । কিন্তু তিনি তা 


৮০ খিফধর্ম শিক্ষা 

নিলেন না। এরপর রাণী তার নিজের দাসের মাধ্যমে মোরদেকাইয়ের কাছ থেকে সব 
জানতে পারলেন। তিনি জানলেন যে হামান সব ইহুদিদেরকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন। একই সঙ্গে মোরদেকাই রাণীর জন্য হামানের পাঠান পত্রের একটা কপি 
পাঠিয়ে দিলেন। তিনি এস্থারকে অনুরোধ করলেন, যেন তিনি রাজার কাছে এব্যাপারে 
আলাপ করেন । রাজাকে যেন এস্থার এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার অনুরোধ করেন। 


এস্থার মোরদেকাইকে বলে 
ইহুদিদেরকে একত্র করে উপবাস 
কর। তিন দিন তিন রাত কিছুই 
খাবে না বা পান করবে না। আমি 
এবং আমার দাসীরাও তাই করব। 


A 


হইছি বারতা গত ড় মোরদেকাই এস্থারের পরামর্শ 
অনুসারে সব কিছু করলেন। তিনি উপবাস করলেন ও প্রার্থনা করলেন। একইভাবে 
এস্থারও তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত উপবাস ও প্রার্থনা করলেন। 

এস্থার রাজার কাছে উপস্থিত হলেন 

তিন দিন পর রাণী এস্থার শোকের কাপড় ছেড়ে রাণীর উজ্জল পোশাক পরলেন। 
এরপর তিনি রাজা আশেরোর সামনে উপস্থিত হলেন । এসময় রাণীকে অত্যন্ত সুন্দর 
দেখাচিছল। কিন্তু তার অন্তরে ছিল গভীর ভয়। রাজা যেই তার দিকে তাকালেন 
অমনি তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন । রাজা তাড়াতাড়ি গিয়ে রাণীকে ধরলেন । রাজা বলতে 
থাকলেন, তোমার কোন ভয় নেই। তোমাকে মরতে হবে না। তোমার মনের ইচ্ছা কী 
তা আমাকে বল। রাজ্যের অর্ধেক সম্পত্তি পর্যন্ত হলেও আমি তোমাকে দিব। একটু 
পরে রাণীর জ্ঞান ফিরে এল ৷ তিনি বললেন, “আমি আজ এক ভোজ প্রস্তুত করেছি। 
আমার একান্ত ইচছা, যেন আপনি ও হামান এ ভোজে অংশগ্রহণ করেন ।” 

রাজা ও হামান রাণীর দেওয়া ভোজে অংশগ্রহণ করলেন। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, তোমার কী অনুরোধ? এস্থার বললেন, “আগামীকাল আবারও আমি ভোজ 
প্রস্তুত করব। 


সমগ্র 


খিফ্ধর্ম শিক্ষা ৮১ 


আপনি এবং হামান আগামীকালও সেই ভোজে নিমন্ত্রিত। সেই ভোজে বসে আমি আমার 
অনুরোধ আপনাকে জানাব ।” 


হামান মনে মনে খুব আনন্দিত। কারণ তিনি খুব শীঘ্রই মোরদেকাইকে ফীসিকান্ঠে 


ঝুলাতে পারবেন। তাই তিনি একটি খুব উচু ফীসিকাষ্ঠ তৈরি করলেন, যেন 
মোরদেকাইকে সেখানে ঝুলিয়ে হত্যা করতে পারেন। 


রাণী এস্থারের ভোজে রাজা ও হামান 


রাজা ও হামান রাণীর দেওয়া ভোজে বসলেন । রাজা তখন রাণী এস্থারকে জিজ্ঞেস 
করলেন, “রাণী, বল তুমি কী চাও? তুমি যদি আমার রাজ্যের অর্ধেকও চাও, তাই 
তোমাকে দিব ।” রাণী বললেন “মহারাজ, আমি যদি আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়ে 
থাকি, তবে আমার স্বজাতিকে রক্ষা করুন। আমি আপনার কাছে কোন রাজ্য বা ধনরত্ 
চাই না। আমার মাত্র একটি যাচ্না, আমার স্বজাতি যেন ধ্বংস না হয়|” 


রাজা জিজ্ঞেস করলেন, “কে তোমার স্বজাতিকে ধ্বংস করতে যাচেছ?” রাণী বললেন 
“সেই নির্যাতক, শত্রু আর দুর্জন আপনার পাশেই বসে আছেন। তিনি হচেছন হামান। 
তিনি ইহুদি জাতিকে ধ্বংস করার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন। সেই কাজের 
জন্য তিনি আপনার অনুমতি নিয়ে সমস্ত রাজ্যে ঘোষণা করেও দিয়েছেন।” এতে 
হামানের উপর রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। তার ক্রোধ তিনি প্রকাশ করলেন। রাজার 
দীসেরাও হামানের উপর অসন্তুষ্ট ছিল। একজন দাস তখন বললেন, “মহারাজা, 
পঞ্চাশ হাত উচু একটি ফীসিকাষ্ঠ আছে। মোরদেকাইকে হত্যা করার জন্য হামান তা 
তৈরি করিয়েছিলেন । এই ফীঁসিকাষ্ঠ হামানের জন্যই ব্যবহার করা হোক ।” রাজা দাসকে 
বললেন, “একে এঁ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দাও” । তাতে মোরদেকাইকে ফাসি দিবার জন্য 
হামানের নিজের তৈরি ফীসিকাণ্ঠেই হামানকে ঝুলিয়ে হত্যা করা হল। এভাবে ঈশ্বরের 
মনোনীত জাতি রাণী এস্থারের বুদ্ধি, কৌশল ও সাহসের জন্য রক্ষা পেয়ে গেল। 
আমরা এ পাঠে দেখেছি মোরদেকাই, সমস্ত ইহুদি জাতি, রাণী এস্থার ও তার সাথীরা 
সকলে ঈশ্বরের কাছে উপবাস ও প্রার্থনা একসাথে করেছে। ঈশ্বর তার উত্তর 
দিয়েছেন। আমরাও যেন এখন থেকে একটু একটু উপবাস থাকার চেষ্টা করি এবং 
প্রার্থনা করি। 


৮২ খিষ্টধর্ম শিক্ষা 


প্রার্থনা : প্রভু যীশু, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি, আমি যেন উপবাসের অর্থ বুঝতে 
পারি। অল্প অল্প উপবাস থাকার জন্য যেন চেষ্টাও করি । আমি যেন উপবাস থেকে প্রার্থনা 
করতে শিখি । আমি বিশ্বাস করি, তুমি আমার প্রার্থনার উত্তর দিবে । আমেনা! 


অনুশীলনী 
১। বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর । 
ক) ইহুদিরা বাস করত ১. আশেরা / অহশ্বেরস 
খ) এস্থারকে লালন পালন করতেন ২. দ্বার রক্ষক নিযুক্ত করেন 
গ) পারস্য দেশের রাজার নাম ৩. জ্যাঠাতো ভাই মোরদেকাই। 
ঘ) রাজা মোরদেকাইকে রাজ প্রাসাদের ৪. হামান নামে একজন লোককে উচচ 
ও) রাজা আশেরা ৫. উপবাস ও প্রার্থনা করলেন। 
চ) হামান খুব উচু একটি ফাসি কাষ্ঠ ৬. বুদ্ধি কৌশল ও সাহসের জন্য ইহুদি 
তৈরি করলেন জাতি রক্ষা পেল। 


ছ) ঈশ্বরের মনোনীত জাতি রাণী এস্থারের | ৭. যেন মোরদেকাইকে সেখানে ঝুলিয়ে 
৮. জানতে পারল এবং বিশ্বাস করল। 
৯. পারস্য দেশে । 


২। শূন্যস্থান পূরণ কর 
ক) এস্থারের বাবার নাম _। 
খ) শিশু এস্থারকে লালন পালন করেন তার জেঠাতো ভাই__। 
গ) পারস্য দেশের রাজার নাম ছিল ৷ 
ঘ) __ ও __ নামে দুইজন প্রহরী রাজার উপর অসন্তুষ্ট ছিল। 
ও) ইহুদি জাতির লোকেরা __পরে-__ উপর শুইয়ে রইল । 
চ) রাণী এস্থার তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত __ করলেন ও-_করলেন। 


খরিকধর্ম শিক্ষা 
ছ) রাণী এস্থার রাজাকে বললেন, আমার __ রক্ষা করুন। 
জ) উপবাস প্রার্থনায় __যোগায় । 
ঝ) উপবাসসহ প্রার্থনার__দিক আছে। 
৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
ক) হামান কেন মোরদেকাই-এর উপর ক্রুদ্ধ হলেন? 
খ) হামান রাজা আশেরোর কাছে গিয়ে কী বললেন? 
গ) মোরদেকাই ইহুদি জাতির ধ্বংসের কথা শুনে কী করলেন? 
ঘ) এস্থার মোরদেকাইকে কী পরামর্শ দিলেন? 
ও) কারা রাজাকে মারতে চাইল এবং কে তাকে রক্ষা করেন? 
৪। রচনামূলক প্রশ্ন 
ক) এস্থারের শৈশব কাল বর্ণনা কর। 
খ) কীভাবে এস্থার পারস্যদেশের রাণী হলেন? 
গ) কেন হামান ইহুদি জাতিকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছিল? 
ঘ) এস্থার রাজার কাছে যাবার পূর্বে রাণী মোরদেকাই ও প্রজারা কী করলেন? 
ও) রাজা হামানের প্রতি কী দণ্াজ্ঞা দিয়েছিলেন এবং কেন? 
৫ উপবাস প্রার্থনায় কী কী উপকার হয় তার একটি তালিকা কর। 
ক) 
খ) 
গ) 
ঘ) 
ও) 
চ) 


৮৩ 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


পঞ্চাশত্তমী পর্ব 


খিষ্উমগুডলীর একটি বড় পর্ব হচ্ছে 'পঞ্চাশত্তমী' | খ্রিষ্টানদের আগে ইহুদিরা এ পর্ব 
পালন করত। কীভাবে এ পর্ব খিষ্টমণ্ডলীতে পালন করা শুরু হল? পর্বটির প্রকৃত অর্থ 
কী? এসব বিষয়ে আমাদের জানা থাকা দরকার । 


পঞ্চাশত্তমী 


আমরা জানি, ইপ্রায়েল জাতির লোকেরা মোশীর নেতৃত্বে মিশরের দাসতৃ থেকে মুক্তি 
পেয়েছিল । যে দিনটিতে তারা মিশর থেকে মুক্ত হয়ে চলে যেতে পেরেছিল, তার আগের 
রাতে তারা তড়িশূন্য রুটি দিয়ে ভোজ খেয়েছিল। এ ভোজটাকে তারা বলে নিস্তার 
ভোজ । মিশরের দাসতৃ থেকে মুক্তির পরে প্রতি বছরই তারা এ দিনটিতে নিস্তার পর্ব 
পালন করত । এই নিস্তার পর্বের সাত সপ্তাহ পরে, পঞ্চাশতম দিনে, তারা আর একটি 
পর্ব পালন করত। সেটির নাম পঞ্চাশত্তমী পর্ব। কাজেই পঞ্চাশত্তমী কথার অর্থ হচেছ 
পঞ্চাশতম দিন। এ দিনটির আগে তারা নতুন ফসল ঘরে তুলত এবং পঞ্চাশত্বমী পর্বের 
মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাত। তারা শুধু ফসলের জন্যই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাত 
না। ঈশৃর যে তার প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাদের জন্য অতীতে সব কিছুই করেছেন, তার 
জন্যও তারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিত। 


পঞ্চাশত্তমী পর্ব আমরা কেন পালন করি 


প্রভূ যীশুর পুনরুখানের ঘটনাটি আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ইহুদিরা যেমন মিশরের 
দাসতৃ থেকে মুক্তি পেয়েছিল, আমরাও তেমনি পাপের দাসতৃ থেকে মুক্তি পেলাম। 
পাঠিয়ে দেবেন। পুনবুথানের ঘটনার পঞ্চাশ দিন পরে প্রেরিতশিষ্যগণ একটি ঘরে 
সমবেত হয়েছিলেন । ইহুদিদের ভয়ে তারা খুব ভীত ছিলেন। এ সময়ে তাদের উপরে 
পবিত্র আত্মা নেমে আসলেন । সেই দিনটিতেই আমরা পঞ্চাশত্তমী পর্ব পালন করি। 


খিফ্ধর্ম শিক্ষা ৮৫ 
পঞ্চাশত্তমী দিনের ঘটনা 
যীশুর মৃত্যুর পর প্রেরিতশিষ্যদের অন্তরে ভীষণ ভয় হচিছল। কারণ প্রভু যীশুকে ইহুদিরা 
হত্যা করে ফেলেছিল। ইহুদিরা হয়ত তাদেরও হত্যা করতে পারে । তাছাড়া, যে যীশুর 
উপর তারা এত বিশ্বাস ও আশা 
রেখেছিলেন সেই যীশুই এখন 
আর তাদের সাথে নেই। তাই 
তারা নিরাশও হয়েছিলেন । প্রভু 
যীশু জানতেন, তার শিষ্যগণ 
তার আত্মাকে না পেলে ভয়ে 
ভয়েই জীবন কাটাবেন । এভাবে 
তার স্থাপিত মণ্ডলী কোন দিনও 
বিস্তারলাভ করবে না। তাই 
উপর পাঠিয়ে দিলেন। যীশুর 


পুনরুখানের পঞ্চাশ দিন পর, 


আত্মা নেমে আসলেন । 


ইহুদি প্রথা অনুসারে পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন এল। প্রেরিতশিষ্যগণ তখন একটি ঘরে 
একত্রে মিলিত হয়েছিলেন। এমন সময় হঠাৎ আকাশ থেকে প্রচণ্ড বেগে বাতাস বয়ে 
যাওয়ার মতো একটি শব্দ এলো। তারা যে বাড়িতে ছিলেন, সে বাড়ি এ শব্দে ভরে 
গেল। তারা দেখতে পেলেন, আগুনের জিহ্বার মতই অনেকগুলো জিহ্বা আলাদা আলাদা 
হয়ে তাদের উপরে বসল। তারা তখন সকলেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন। পবিত্র 
আত্মা তাদেরকে বাক্শত্তি দিলেন। একেক জন একেক রকমের বাক্শক্তি পেলেন সেই 
বাক্শত্তি পেয়ে তারা একেক জন একেক ভাষায় কথা বলতে লাগলেন । 


৮৬ খিফধর্ম শিক্ষা 

সে সময়ে পৃথিবীর যে সব দেশে ইহুদি আছে সেসব দেশ থেকে বহু ভক্ত ইহুদি 
যেরুসালেমে এসেছিল । প্রেরিতশিষ্যগণ যে ঘরে ছিলেন, সে ঘরের উপর এত বাতাসের 
শব্দ শুনতে পেয়ে সেখানে লোকের ভিড় জমে গেল। একেক শিষ্যকে একেক ভাষায় 
কথা বলতে শুনে লোকেরা আরও আশ্চর্য হয়ে গেল । তারা মনে করেছিল প্রেরিতশিষ্যেরা 
বোধ হয় নেশাগ্রস্ত হয়েছেন। 


পবিত্র আত্মা নেমে এলেন আগুনের আকারে 


আমরা জানি, যীশু দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছিলেন জর্ডন নদীতে । সেদিন তার উপর পবিত্র 
আত্মা নেমে এসেছিলেন কবুতরের আকারে । কিন্তু পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মা 
প্রেরিতশিষ্যদের ওপর নেমে এলেন আগুনের জিহ্বার আকারে । কেন পবিত্র আআ 
আগুনের জিহ্বার আকারে নেমে এলেন? আগুনের বিভিন্ন কাজ বা গুণ বুঝতে পারলে 
আমরা তা ভালোরুপে বুঝতে পারব । 


১. আগুন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কোথাও আগুন থাকলে দূর থেকে অন্ধকারের 
মধ্যেও আমরা বুঝতে পারি যে, ওখানে আগুন আছে । তেমনি করে যীশু চান পবিত্র আত্মা 
আমাদের যে গৃণগুলো দিয়েছেন সেগুলো যেন উজ্বল আলোর মতো জ্বলতে পারে । 


২. আগুন তাপ দেয়। শীতের দিনে আমরা আগুন ভেলে তার উত্তাপে বা উষ্ণতায় শীত নিবারণ 
করি। আমাদের জীবনে ভালোবাসা হল এই তাপ বা উষ্ণতা । শীতের সময় এই উষ্ণতা 
দিয়ে মানুষের জীবন বাঁচান যায়। কিন্তু উষ্ণতার বিপরীত হচেছ ঠান্ডা। শীতের দিনের 
ঠান্ডায় অনেক মানুষ মরে যায়। তেমনি ভালোবাসার অভাবে অনেক মানুষ মরে যায়। যীশু 


৩. আগুন বস্তুর আয়তন কমায়। কোন বস্তু আগুনে পোড়ালে আকারে অনেক কমে 
যায়। যেমন, বিরাট একটা গাছ কেটে শুকিয়ে আগুনে পোড়ালে ছাই হয়ে পরিমাণে 
অল্প হয়ে যায়। তেমনিভাবে, পবিত্র আত্মার আগুনে আমাদের গর্ব-অহংকার পুড়ে 
ছাই হয়ে যায় । আমরা তখন নম্র নত হতে পারি। 


৪. আগুন আলো দেয়। আলোতে অন্ধকার দূর হয়ে যায়। অন্ধকার হচেছ পাপ, মিথ্যা 
এবং অজ্ঞতার চিহ্ন । কিন্তু আলো হচেছ পবিত্রতা, সত্য এবং জ্ঞানের চিহ্ন । পবিত্র 
পারি। এভাবে আমরা শয়তানের সকল প্রকার অন্ধকার পথ ত্যাগ করে যীশুর 
আলোকে গ্রহণ করতে পারি। 
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৫. আগুন চারিদিকে ছড়ায় । অনেকগুলো খড়-কুটা একসাথে স্তুপ করে এক কোণায় 

সামান্য একটু আগুন ধরিয়ে দিলে আগুনটি একজায়গায় থেমে থাকে না। সেটি ধীরে 

ধীরে বাড়ে এবং আশেপাশে ছড়ায়। এভাবে সামান্য আগুন বিরাট আকার ধারণ 

করে। পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমরাও আমাদের অন্তরের বিশ্বাস, আশা ও 

ভালোবাসা নিজের মধ্যে ধরে রাখি না। অন্যের সাথে তা ভাগাভাগি করি। ঈশ্বরের 
বাণী নিজের মধ্যে লুকিয়ে রাখি না, অন্যের কাছে প্রচার করি । 


৬. আগুন একতা আনে । বিভিন্ন রং-বেরঙের কাগজ একত্রে জমা করে আগুন ধরিয়ে 
দিলে সেগুলো পুড়ে সব এক রঙের হয়ে যায়। তখন কাগজগুলোর আর আগের চিহ্ন 
থাকে না। পবিত্র আত্মাকে পেয়ে আমাদের মধ্যে আর দলাদলি থাকে না বরং একতা 
আসে। 


. আগুন মন্দতা ধ্বংস করে । যেসব জিনিস আমরা পছন্দ করি না সেগুলো আগুনে 
পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলি। তেমনি পবিত্র আত্মার শক্তিতে আমাদের আত্মার পাপ 
পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলি। অর্থাৎ আমরা পাপের ক্ষমা লাভ করে পবিত্র হতে পারি। 


পবিত্র আত্মার শক্তিতে পিতর বক্তব্য দিলেন 


পবিত্র আত্মাকে লাভ করার পর প্রেরিতশিষ্যদের মধ্যে আর কোন ভয় বা নিরাশা রইল 
না। তারা বুঝতে পারলেন, যীশু নিজেই তাদের সাথে রয়েছেন। যীশুর আত্মা নিজেই 
তাদেরকে তা বুঝতে সাহায্য করেছিলেন । পিতর পবিত্র আত্মার শক্তি লাভ করার পর 
ইহুদি লোকদের কাছে নির্ভয়ে যীশুর কথা বলতে লাগলেন। তিনি লোকদেরকে যীশুর 
নানা অলৌকিক কাজ, যাতনাভোগ, মৃত্যু, পুনরুখান ও স্বর্গারোহণের কথা স্মরণ করিয়ে 
দিলেন। তিনি তাদের বললেন, পবিত্র শাস্ত্রে যীশুর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী বলা হয়েছিল। 
সেখানে বলা হয়েছিল যে, যীশুর জীবনে সেসব ঘটনা ঘটার কথাই ছিল। ইহুদি লোকেরা 
যে যীশুকে হত্যা করেছিল তাও তিনি সাহসের সঙ্গে তাদের বললেন । এতে লোকদের 
মন পরিবর্তন হল। সমবেত লোকেরা যীশুর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠল । তারা পিতরকে 
“মন পরিবর্তন কর, এবং তোমাদের পাপমোচনের জন্য প্রত্যেকে দীক্ষাস্নান গ্রহণ কর। 
তবে তোমরাও পবিত্র আত্মাকে পাবে ।” পিতরের কথা তারা গ্রহণ করল, তারা 
দীক্ষাম্নাত হল। সেদিন আনুমানিক তিন হাজার লোক দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছিল । 


D 
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পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়ে 
প্রেরিতশিষ্গণ বিভিন্ন দান 
পেয়েছিলেন। আমরাও দীক্ষাম্মানের 
সময় পবিত্র আআকে পেয়েছি। 
হস্তা-প্পণের সময় তা আবার নবীকরণ 
করা হয়েছে। কাজেই পবিত্র আত্মার 
দানগুলো আমরাও পেয়েছি। এবার 
আমরা সেই দানগুলো নিয়ে আলোচনা 
করব। 


আমাদের জীবনে পবিত্র আত্রার দান 
পবিত্র আত্মার দান হল ৭টি । যথা- 


১. প্রজ্ঞা : এ দানের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের ইচছা জানতে ও বুঝতে শিখি । ঈশুর 
যেভাবে আমাদের দেখেন, এ দানের মাধ্যমে আমরাও সেভাবে ঈশ্বরকে দেখি । 

. বুদ্ধি : এ দানের মাধ্যমে আমরা বাইবেল ও অন্যান্য কিছুর অর্থ বুঝতে পারি । 

. বিবেক : এ দান আমাদের সব সময় সত্য বলতে, ন্যায় কাজ করতে ও পবিত্র 
থাকতে সাহায্য করে । 


৪. মনোবল : এ দানের মাধ্যমে আমরা বড় বড় সব বাধা ও বিপদ দূর করতে পারি। 
ঈশ্বরের কথা বলতে ও প্রচার করতে ভয় পাই না। সব ধরনের দুঃখ-কষ্টে এ দান 
সাহস যোগায়। 

৫. জ্ঞান : এ দানের মাধ্যমে আমরা বিশ্বাসী ও সত্য পথের অনুসারী হই। ঈশ্বরের 
উপর পূর্ণ আস্থাশীল হতে পারি । ভালো ও মন্দের পার্থক্য বুঝতে পারি । 

৬. ধর্মানুরাগ : এ দানের মাধ্যমে আমরা নম্র হতে, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতে শিখি। 
বিশ্বাসী হয়ে ধর্ম পালনে আগ্রহী হই। 


// 


G 
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৭. ঈশ্বরভীতি : এ দানের মাধ্যমে আমরা এমন বিশ্বাসী হই যে, ঈশবরই সর্বশক্তিমান । 
তার কথা ছাড়া কোন কিছুরই নড়চড় হয় না। পাপকে জয় করে আমরা ঈশ্বরের 
ভালোবাসা লাভ করি। 
পবিত্র আত্মার দানগুলো মানুষের অন্তরে থাকলে তার কিছু ফলও দেখা যাবে। 
ফলগুলো হল নিম্নরূপ : 


ভাং | | I, আনন্দ, শান্তি, ফ্তা, হ্‌ নিত, | নুভ তা, ৃ তা, 6 তা, 
আত্মসংযম, ধৈর্য্য, মৃদুতা ও বিশুদ্ধতা । 
এসো পবিত্র আত্মার কাছে প্রার্থনা করি 


হে পবিত্র আত্মা তুমি আমাকে শক্তি দাও। আমি যেন সব সময় তোমার শক্তিতে চলতে 
পারি। আমি যেন সবরকম পাপকাজ থেকে দূরে থাকি। মা-বাবা ও গুরুজনদের 
কথামতো চলি, এ আশীর্বাদ তোমার কাছে চাই আমাদের প্রভূ যীশু খিষ্টের নামে । 
আমেন। 


অনুশীলনী 
১। শূন্যস্থান পুরণ কর। 
ক) খিষ্টমণ্ডলীর একটি বড় পর্ব হচ্ছে ___। 


খ) যীশুর পুনরুানের __ দিন পর, প্রেরিতশিষ্যগণের উপর যীশুর __ নেমে 
আসলেন । 


গ) পবিত্র আত্মা তাদেরকে_দিলেন। 

ঘ) তারা মনে করেছিল __ বোধ হয়-__ হয়েছেন । 
২। সঠিক উত্তরে টিক (৭) চিহ্ন দাও । 
২.১ পঞ্চাশত্তমী কথার অর্থ কী? 

ক) চল্লিশতম খ) ঘাটতম গ) পঞ্চাশতম। 
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২.২ প্রেরিতশিষ্যগণের ওপর কী নেমে আসেন? 
ক) শয়তান খ) মেঘ গ) যীশুর আত্মা । 
২.৩ কীভাবে পবিত্র আত্মা প্রেরিতশিষ্যদের ওপর নেমে এলেন? 
ক) কবুতর খ) আগুন গ) কাগজের আকারে । 
২.৪ সেদিন আনুমানিক কত হাজার লোক দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেছিল? 
ক) এক হাজার খ) তিন হাজার গ) দুই হাজার লোক। 
৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
ক) পঞ্চাশত্তমী কথার অর্থ কী? 
খ) নিস্তার ভোজ কী? 
গ) পবিত্র আত্মা প্রেরিতশিষ্যদের ওপর কীসের আকারে নেমে এলেন? 
ঘ) পবিত্র আত্মার দান কয়টি? 
ও) পবিত্র আত্মার ফল কয়টি? 
৪ ।রচনামূলক প্রশ্ন 
ক) পঞ্চাশত্তমী পর্ব আমরা কেন পালন করি? 
খ) আগুনের কয়েকটি কাজ বা গুণের কথা বল? 
গ) পবিত্র আত্মা আগুনের আকারে নেমে এলেন কেন? 
ঘ) পবিত্র আত্মার দানগুলোর মধ্যে যেকোন চারটি সম্পর্কে সংক্ষেপে বল? 
ও) পবিত্র আত্মার ফলগুলো কী কী? 
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প্রভুর প্রার্থনা 


একদিন যীশু এক নির্জন স্থানে একা প্রার্থনা করছিলেন। তিনি যখন প্রার্থনা শেষ 
করলেন, তখন তার শিষ্যদের একজন তার কাছে আসলেন । তিনি বললেন : “প্রভূ, 
শেখান ৷” এঁ শিষ্যটি কেন যীশুর কাছে প্রার্থনা করা শিখতে চেয়েছিলেন? কারণ কীভাবে 
বা কী কথা বলে প্রার্থনা করতে হয় তা তার ভালো জানা ছিল না। এ বিষয়ে তিনি তার 
গুরুর কাছ থেকে শিখতে চেয়েছিলেন 

এ শিষ্যের মতো 
আমাদেরও অনেক 
শিখতে ইচছা করে। 
কার কাছ থেকে 
আমরা তা শিখব? 
শিষ্যটি জানতে 
বা গুরুর কাছে। 
কারণ তিনি 
জানতেন, শিষ্যকে তার গুরুর কাছ থেকেই শিখতে হয়। সেই শিক্ষাই সবচেয়ে ভালো 
শিক্ষা হয়। যীশু আমাদেরও গুরু। তাই আমরাও প্রভু যীশুর কাছ থেকেই শিখি । আমরা 
তার কাছ থেকে সবচেয়ে ভালো প্রার্থনাটি শিখি । 


প্রার্থনা কেমন হওয়া উচিত 


যীশু বলেন, প্রার্থনার সময় তোমরা অযথা বেশি বেশি কথা বোলো না। জোরে চীৎকারও 
কোরো না। কারণ জোরে বললে বা চীৎকার করলেই যে পিতা আমাদের প্রার্থনা শুনে 


পরিবারের সকলে মিলে ঈশ্বরের প্রশংসা করে প্রার্থনা করছে। 
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ফেলেন, তা নয়। মনে মনে বললেও পিতা আমাদের সব কথাই শোনেন । কারণ তিনি 
আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকেন না। তিনি সব সময় আমাদের সঙ্গে আছেন, 
আমাদের অন্তরেও তিনি আছেন। তাই তিনি আমাদের অন্তরের গোপন সব চিন্তাও 
জানেন। তিনি আমাদের সব প্রয়োজনের কথাই জানেন । তবুও পিতা চান, যেন আমরা 
তার কাছে আমাদের মনের কথা বলি। তাই কীভাবে প্রার্থনা করা উচিত তা প্রভূ যীশু 
আমাদেরকে শিখিয়েছেন । 
প্রভুর প্রার্থনা 
প্রভু যীশুর শেখানো প্রার্থনাটিকে আমরা “প্রভুর প্রার্থনা” বলি। কারণ এটা আমাদের 
স্বর্পস্থ পিতার নিকট প্রার্থনা । প্রার্থনাটি যীশু নিজেই করতেন । যীশু এ প্রার্থনার 
কথাগুলো স্বর্গস্থ পিতার কাছ থেকে পেয়েছেন। এটাই সর্বোত্তম প্রার্থনা। তাই প্রভূ যীশু 
নিজে আমাদেরকে এটি শিখিয়েছেন প্রভু যীশুর মতো করে এই প্রার্থনা দিয়ে আমরা 
আমাদের স্বর্গস্থ পিতার সাথে কথা বলি । এই প্রার্থনার দ্বারা আমরা তার প্রশংসা করি ও 
আমাদের সকলের প্রয়োজনের কথা জানাই প্রার্থনার কথাগুলো নিম্নরূপ : 

হে আমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা, 

তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পূর্ণ হয়, তেমনি মর্ত্যেও পূর্ণ হোক! 

আমাদের দৈনিক অন্ন আজ আমাদের দান কর । 

আমরা যেমন অন্যের অপরাধ ক্ষমা করি, তেমনি তুমিও আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর। 

আমাদেরকে প্রলোভনে পড়তে দিও না, 

বরং সেই মহা অসতের হাত থেকে আমাদের সর্বদাই রক্ষা কর। 

(যে যেভাবে অভ্যস্ত, সে সেভাবে লিখতে পারবে) 


প্রার্থনার প্রতিটি কথার অর্থ 


১. “আমাদের পিতা” : দীক্ষাপ্ান দ্বারা আমরা খিফমণ্ডলীর সদস্য হয়েছি। আমরা 
সকলে এক পরিবারের সন্তান হয়েছি। এই পরিবারের পিতা হচেছন ঈশৃর । 


২. “আমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা” : আমাদের পিতা “স্বর্ণে' বাস করেন । কিন্তু স্বর্গ বলতে 
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শুধু কোন অদৃশ্য স্থানকেই বোঝায় না। তিনি সব জায়গায়ই আছেন। তিনি 
গির্জাঘরে আছেন। যারা স্বর্গের পবিত্রতা নিয়ে এ জগতে বাস করে তিনি সে সকল 
ধার্মিকদের অন্তরে আছেন । যারা প্রার্থনায় তাকে ডাকে তাদের অন্তরেও তিনি 
আছেন । কাজেই আমরা প্রার্থনার সময় মনে রাখব, আমাদের পিতা সর্বত্রই আছেন । 


৩. “তোমার নামের পবিত্রতা প্রকাশিত হোক” : ঈশ্বর পবিত্র । তার নামও পবিভ্র। 
প্রার্থনার সময় আমরা একথা বলি, পবিত্র ঈশ্বরকে আমরা যেন চিনতে ও জানতে 
পারি। তাকে যেন আমাদের অন্তরে পবিত্র বলে স্থান দিতে পারি। 


৪. “তোমার রাজ্যের আগমন হোক”: ঈশ্বরের রাজ্য বলতে খিষ্টকেই বোঝায়। খিষ্টের 
আগমন যেখানে হবে, সেখানেই ঈশ্বরের আগমন হবে । তার রাজ্য অর্থাৎ খ্রিষ্ট 
ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে আছেন। প্রভুর প্রার্থনায় আমরা বলি, যেখানে খ্রিষ্ট নেই 
সেখানে তাকে নিয়ে যেতে হবে । 


৫. “তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পূর্ণ হয়, তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক!” : ঈশৃরের ইচছা হল 
এই যে, পৃথিবীর সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ পায়। সকল মানুষ যেন তাকে এবং 
পরস্পরকেও ভালোবাসে । পিতার এই ইচছা পূর্ণ করতে যীশু এই পৃথিবীতে 
এসেছেন। যীশুর মধ্যে পিতার ইচছা পূর্ণ হয়েছে। কারণ যীশু মৃত্যু পর্যন্ত পিতার 
বাধ্য থেকেছেন। এখন আমাদের বাধ্যতার পালা । প্রভুর প্রার্থনা বলার সাথে সাথে 
আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরাও পিতার এবং যীশুর বাধ্য থাকব । 


৬. “আমাদের দৈনিক অন্ন আজ আমাদের দান কর” : সন্তান হিসেবে আমরা সবকিছুর জন্য 
পিতার দিকে চেয়ে থাকি। পিতার ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে। আমরা তার ওপর 
নির্ভর করি। এর মধ্য দিয়ে পিতার সাথে আমাদের গভীর সম্পর্ক প্রকাশ পায়। পিতা 
আমাদের জীবন দান করেন। তিনি আমাদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যও দান 
করেন। শুধু দৈহিক খাদ্যই নয়, তিনি আমাদের আত্ত্বিক খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় সকল 
আশীর্বাদও দিয়ে থাকেন। প্রতিদিনকার খাদ্য আমরা পিতার কাছে প্রতিদিন চাই। 
ভবিষ্যতের জন্য আমরা অতিরিক্ত চিন্তা করি না। কারণ আমরা বিশ্বাস করি, 
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পিতাই আমাদেরকে খাদ্য দিয়ে চালাবেন। প্রতিদিনই তিনি আমাদের দৈহিক খাদ্য ও 
আত্রিক খাদ্য দিবেন । 

৭. “আমরা যেমন অন্যের অপরাধ ক্ষমা করি, তেমনি তুমিও আমাদের অপরাধ ক্ষমা 
কর” : হারানো ছেলের মতো আমরা পিতার কাছ থেকে দুরে চলে যাই। আবার 
তার কাছে এসে ক্ষমা চাই। করগ্রাহকের মতো পাপ করি, আবার এসে নমর হয়ে 
ক্ষমা চাই। হারানো ছেলের গল্পে আমরা দেখেছি, পিতা তার ছেলেকে ক্ষমা 
করেছেন, কিন্তু বড় ভাই ছোট ভাইকে ক্ষমা করেননি । তাই তাদের বাবা অসন্তুষ্ট 
হলেন যীশুর বলা একটি কাহিনীতে কর্মচারীটি মনিবের ক্ষমা পেয়েছিল, কিন্তু সে 
তার সহকর্মীকে ক্ষমা করেনি । তাই মনিব কর্মচারীকে শাস্তি দিলেন । কর্মচারী যদি 
তার সহকর্মীকে ক্ষমা করত তবে মনিবও তাকে ক্ষমা করতেন । তেমনি আমরা যদি 
অন্যের অপরাধ ক্ষমা করি তবে ঈশুরও আমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন। 


৮. “আমাদেরকে প্রলোভনে পড়তে দিও না” : আমরা সবাই প্রলোভনে (পরীক্ষা) পড়ি, 
কিন্তু সবাই পাপ করে না। যারা প্রলোভন দমন করতে পারে না, তারা প্রলোভনের 
দাস হয়ে যায়। এভাবে তারা পাপ করে । প্রলোভনে পড়লে আমাদের পাপ করার 
সম্ভাবনা থাকে । তাই প্রলোভনে না পড়াই ভালো । এজন্যে আমরা ঈশ্বরের কাছে 
প্রার্থনা করি আমরা যেন প্রলোভনে না পড়ি। 


৯। বরং সেই মহা অসতের (মন্দতার) হাত থেকে আমাদের সর্বদাই রক্ষা কর”: “মহা 
অসৎ বলতে বোঝায় ঈশ্বরের শত্রু। ঈশৃরের কাজে যে ব্যক্তি বাধা সৃষ্টি করে, সেই 
হচেছ ঈশ্বরের শত্রু। তাকে আমরা বলি শয়তান। প্রভুর প্রার্থনায় আমরা ঈশ্বরের 
কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করেন। 


প্রতিদিন ভ্তিপূর্ণভাবে প্রার্থনা করব 
প্রতিদিনই আমরা প্রার্থনা করি। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা ঈশৃরের সাথে বন্ধু স্থাপন 
করি। এক বন্ধু যেমন তার মনের সুখ ও দুঃখের কথা অন্য বন্ধুকে জানায়, তেমনি 


আমরাও ঈশৃরের সাথে আমাদের মনের কথা বলি। এক বন্ধু যেমন অন্য বন্ধুর কাছে 
কোন সাহায্য বা উপকার চায়, আমরাও তেমনি ঈশ্বরের কাছে সাহায্য ও উপকার চাই। 
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ক) প্রতিদিনই আমরা প্রার্থনা করব। 


এক বন্ধু যেমন অন্য বন্ধুর জীবন, 
কাজ ও উপকারের জন্য প্রশংসা করে 
তেমনি আমরাও ঈশ্বরকে তার সব 
দয়া ও উপকারের জন্য প্রশংসা করি। 
‘প্রভুর প্রার্থনা'€র মধ্য দিয়ে আমরা 
ঈশুরের প্রশংসা করি, তার গৌরব 
করি, তার কাছে প্রয়োজনের কথা 
তুলে ধরি। তার কাছে আমাদের 
মনের কথা জানাতে পারি । 


এ প্রার্থনাটি আমরা প্রতিদিনই বলব । 
খুব ভক্তিসহকারেই তা বলব। অন্য 
সব প্রার্থনা করলেও প্রভুর প্রার্থনা 
আমরা একদিনও বাদ দিব না। কারণ 
এটি আমাদের প্রভু যীশুর শিখানো 
নিজের প্রার্থনা । এটি তার প্রতিদিনের 
প্রার্থনা । তিনি আমাদেরকে 
শিখিয়েছেন যেন আমরা প্রার্থনাটি 
বিশ্বস্তভাবে করি । 


খ) একা একাও করব আবার পরিবারের সবাই মিলেও প্রার্থনা করব । 
গ) ঘুম থেকে জেগে এবং ঘুমাবার আগে প্রার্থনা করব। 


ঘ) খাওয়ার আগে করব, খাওয়ার পরেও করব । 


ও) স্কুলে যাবার আগে এবং স্কুল থেকে ফিরে প্রার্থনা করব । 
চ) পড়াশুনার আগে এবং পড়াশুনার পরে প্রার্থনা করব। 
ছ) প্রতি রাতে পরিবারের সবাই মিলে প্রার্থনা করব । জপমালা বা অন্য প্রার্থনার সময় 


পবিত্র বাইবেল থেকে ঈশ্বরের বাণী শুনব । 


হি খিধর্ম শিক্ষা 


১। শূন্যস্থান পুরণ কর 

ক) প্রভু, -_ যেমন তার শিষ্যদের __ করতে শিখিয়েছিলেন। 

খ) প্রার্থনাটি __ নিজেই করতেন। 

গ) প্রভু যীশুর শিখানো -_ আমরা __ প্রার্থনা বলি। 

ঘ) দীক্ষাস্নান দ্বারা আমরা __ সদস্য হয়েছি। 

ও) ঈশ্বরের রাজ্য বলতে __বুঝায়। 

চ) প্রলোভনে পড়লে আমাদের -_ করার সম্ভাবনা থাকে। 
২। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 

ক) একদিন যীশু এক জায়গায় কী করছিলেন? 

খ) কোন প্রার্থনাটি সর্বোত্তম প্রার্থনা? 

গ) আমাদের দৈনিক অন্ন কে দেন? 

ঘ) আমরা পিতার কাছে প্রতিদিন কী চাই? 

ও) আমরা কাদের অপরাধ ক্ষমা করি? 

চ) প্রলোভনে পড়লে আমাদের কী করার সম্ভাবনা থাকে? 

ছ) আমরা কাদের নিয়ে প্রার্থনা করব? কখন প্রার্থনা করব? 
৩।রচনামূলক প্রশ্ন 

ক) “আমাদের দৈনিক অন্ন আজ আমাদের দান কর” এ কথাটির অর্থ বল। 


খ) “আমাদেরকে প্রলোভনে পড়তে দিও না” এ কথা দিয়ে যীশু কী বোঝাতে 
চেয়েছেন? 


গ) আমরা কী কী উপায়ে প্রতিদিন ভক্তিপূর্ণভাবে প্রার্থনা করতে পারি? 
পরিকল্পিত কাজ 
তোমার জীবনে কাউকে ক্ষমা করেছ, এমন ঘটনা লিখে নিয়ে আসবে । 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত 


কাথলিক মণলীসহ আরও কয়েকটি মণ্ডলীর মতে সাক্রামেন্ত (মালিক অনুষ্ঠান বা 
সংস্কার) ৭টি। যথা: দাক্ষাস্নান, হস্তার্পণ, খিফপ্রসাদ, পাপস্থীকার, রোগীলেপন, 
যাজকবরণ ও বিবাহ । কিন্তু প্রটেস্টান্টসহ কোন কোন মণ্ডলীর মতে সাক্রামেন্ত ২টি; 
যথা, (১) অবগাহন, (২) প্রভুর ভোজ । আমরা জানি এ সাক্রামেন্তগুলো যীশু খ্রিষ্ট 
নিজেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। সাক্রামেন্তকে অন্য কথায় বলা হয় সংস্কার। সাতটি 
সাক্রামেন্তের মধ্যে দীক্ষাত্নান, পাপস্বীকার ও খিষফ্প্রসাদ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত 
জানতে পেরেছি। আমরা জেনেছি যে, দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের পরিবারে 
প্রবেশ করি। খিষ্টপ্রসাদ দ্বারা আমাদের জীবনকে শক্তিশালী ও সতেজ করি। 
পাপস্বীকার দ্বারা আমরা পবিত্র হয়ে যীশুকে গ্রহণ করতে পারি। এখানে আমরা হস্তার্পণ 
সাক্রামেন্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। 
হস্তার্পণের গুরুত্ব 
হস্তার্পণ একটি গুরুত্পূর্ণ সাক্রামেন্ত। দীক্ষাম্মান, খিষ্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ-এই তিনটি 
সাক্রামেন্তকে একত্রে খিফীয় জীবনে প্রবেশের সংস্কার বা সাক্রামেন্ত বলা হয়। 
ৰ হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত না নিলে 
আমাদের খিষ্টীয় জীবনে 
পরিপকৃতা আসে না। সেই কারণে 
এই সাক্রামেন্ত না নেওয়া পর্যন্ত 
খিফীয় জীবনে প্রবেশের যাত্রা 
অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 
আমরা দীক্ষাস্নান গ্রহণ করে নতুন 
জীবন লাভ করেছি। এ নতুন 
জীবন হল ঈশ্বরের 


বিশপ মহোদয় হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত প্রদান করছেন 


৯৮ খিফধর্ম শিক্ষা 

ভালোবাসায় বসবাস করা। আর হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে আমরা এ নতুন 
জীবনের পূর্ণতা লাভ করি । হস্তার্পণ গ্রহণ করে আমরা পবিত্র আত্মার শক্তিতে বলীয়ান 
হই। আমাদের খিফীয় বিশ্বাসে পরিপকৃতা আসে । 

‘পরিপকৃতা’ বলতে বোঝায় নিজের বুদ্ধিতে ও শক্তিতে কোন্টা ভালো বা কোন্টা মন্দ 
তা বুঝতে পারা । হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে প্রার্থীগণ আত্মার শক্তিতে পরিপকৃ হয়। 
তারা পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ করে। খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস ও আশায় তারা 
পাকা হয়। 


হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করার যোগ্যতা 


প্রত্যেক দীক্ষাস্নাত খিষ্টবিশ্বাসী এ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ হস্তার্পণ 
গ্রহণের পূর্বে দীক্ষাস্ান গ্রহণ করতেই হবে। তবে এ সাক্রামেন্ত গ্রহণের পূর্বে প্রার্থীর 
বিচার-বুদ্ধির জ্ঞান থাকতে হয় । প্রার্থীকে নিজে এ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করার ইচছা প্রকাশ 
করতে হয়। অন্তরে পবিত্রতা নিয়ে খিষ্টযাগে অংশগ্রহণ করতে হয়। 

হস্তার্পণ অনুষ্ঠান 

হস্তার্পণ অনুষ্ঠানে বিশপের দ্বারা আশীর্বাদ করা তেল কপালে লেপন করা হয়। মাথায় 
হাত রেখে পবিত্র আত্মাকে আহ্বান করা হয়। ম্ডলীতে শুধু বিশপ হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত 
দিতে পারেন। কিন্তু দুইটি সময়ে একজন পুরোহিতও এই সাক্রামেন্ত দিতে পারেন। 
প্রথমত বয়স্ক কোন ব্যক্তি দীক্ষাস্নান গ্রহণ করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে একজন পুরোহিত 
হস্তার্পণ দিতে পারেন। দ্বিতীয়ত : শৈশবে দীক্ষাপ্নান নিয়েছে কিন্তু এখন বয়স্ক; 
তাকেও পুরোহিত হস্তার্পণ দিতে পারেন যদি এ ব্যক্তি মৃত্যুর আশঙ্কায় থাকে। 
হচ্তার্পণে তেলের ব্যবহার 

এই সাক্রামেন্তে কেন তেল ব্যবহার করা হয়? কারণ পুরাতন নিয়মে আমরা দেখি, তেল 
হই। এর দ্বারা রাজা দেশ পরিচালনা ও শাসন করার জন্য উপযুক্ত হন। তেমনি 
হস্তার্পণের দ্বারা আমরা পবিত্র আত্মার শক্তিতে নিজেকে নিজে পরিচালনা ও শাসন 
করার উপযুক্ত হই। 


খিফধর্ম শিক্ষা ৯৯ 
ভালো স্বাস্থ্যের জন্যও দরকার হয় তেল । মায়েরা শিশুদেরকে স্নানের আগে তেল মেখে 
স্নান করান যেন শিশুর গায়ে ঠান্ডা না লাগে । এভাবে তেল শিশুদেরকে সতেজ রাখে । 
হস্তার্পণে পবিত্র আত্মাকে পেয়ে আমরাও আত্মায় বলীয়ান ও দৃঢ় হয়ে উঠি। কোন 
মন্দতা এসে সহজে আমাদেরকে আক্রমণ করতে পারে না। পবিত্র আত্মার শক্তি 
আমাদের জন্য হল তেল স্বরুপ। এই আত্মা আমাদেরকে নিরাময় করে তোলে । কোন 
আঘাত পাওয়ার পর তেল লেপন করলে আঘাত ভালো হয়ে যায়। কোন কোন ঘা বা 
ক্ষতস্থান তেল দিয়ে বেঁধে রাখলে তাড়াতাড়ি নিরাময় হয়ে যায়। হস্তার্পণ লাভের পর 
করি। 


হস্তার্পণ দ্বারা প্রার্থী তার আত্মায় এমন একটা সীলমোহর লাভ করে যা কখনো মুছে 
যায় না। এই সীলমোহর হচ্ছে পবিত্র আত্মার ছাপ। এটি আমরা লাভ করি 
আধ্যাত্মিকভাবে ৷ খিষ্টবিশ্বাসীদের জীবনে শুধু একবার এ সীলমোহর আঁকা হয় । অর্থাৎ 
হস্তার্পণ আমরা জীবনে শুধু একবার গ্রহণ করি। 

সীলমোহরটি কেন দেওয়া হয়? আমরা জানি সীলমোহর দ্বারা কোন জিনিসের মালিকানা 
বুঝান হয়। আগের দিনে কোন সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করলে তাদের শরীরের কোন এক 
স্থানে সীলমোহর এঁকে দেওয়া হত। সেটা কখনও মুছে যেত না। তার দ্বারা বুঝানো 
হত যে, সে এ দেশের বা রাজ্যের সৈন্য। তেমনি হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত দ্বারা আমরা 
পরিপকৃ খ্রিষ্টান হই। আমরা এশরাজ্যের নাগরিক হই। ঈশৃরের সন্তান হই। খিষ্টের 
একজন বিশ্বাসী ও সাহসী অনুসারী হই। এ জগতে পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য 
খিষ্টের সৈন্য হই। হস্তার্পণ পাবার পর আমাদের কথা, কাজ ও আচরণ দ্বারা অন্যরা 
বুঝতে পারে আমরা খ্রিষ্টের অনুসারী । আমরা সাহসের সাথে ধর্মের সাক্ষ্য দিতে পারি। 
এমনকি ধর্মবিশ্বাস রক্ষা করার জন্য আমরা মৃত্যুকেও ভয় পাই না। 


হস্তার্পণ সাক্রামেন্তের ফল 

হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে আমরা যে সকল ফল পাই সেগুলো হল : 

1 ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে তার সাথে আমরা আরো গভীরভাবে যুক্ত হই। 

[ যীশুর সাথে আরো ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্ক স্থাপন করি ও তার সাথে মিলিত হই। 


১০০ খিষ্ধর্ম শিক্ষা 

7 পবিত্র আত্মার পরিচয় লাভ করি ও তার পরিচালনায় সব কাজ করি। 
7 আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার দানগুলো বাড়তে থাকে। 

7 খিষ্টমণ্ডলীর সাথে আমাদের বন্ধন দৃঢ় হয়। 

1 যীশু খিষ্টের সত্যিকার সাক্ষী হই। 

[7] নিজের কথায় ও কাজে ধর্ম বিশ্বাস সাহসের সাথে প্রকাশ করি । 


প্রার্থনা : হে প্রভু, এ পৃথিবীতে সাধু-সাধবীগণ মণ্ডলীর কাজ করতে গিয়ে ধর্মশহীদ 
হয়েছেন । আমাকে শক্তি ও সাহস দাও, যাতে আমি সব সময় পবিত্র আত্মার আলোতে 
চলতে পারি। বাইবেলের কথা মতোই যেন জীবনযাপন করি । আমেন ॥ 


অনশীলনী 


a 


১। সঠিক উত্তরে টিক ( ৭) চিহ্ন দাও । 
১.১ কাথলিক ধর্ম মতে সাক্রামেন্ত কয়টি? 
ক) তিনটি খ) পাঁচটি গ) সাতটি । 
১.২ হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে আমরা কী হয়ে উঠি? 
ক) সাবালক খ) নাবালক গ) পরিপকৃ। 
১.৩ হস্তার্পণ সীলমোহর কী? 
ক) গাছের ছাপ খ) আগুনের ছাপ গ) পবিত্র আত্মার ছাপ। 
২। শূন্যস্থান পুরণ কর। 
ক) সাক্রামেন্তকে অন্য কথায় বলা হয়__ | 
খ) প্রত্যেক = খিকউমণ্ডলী ___ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করতে পারে । 
গ) __ অনুষ্ঠানে বিশেষ __ কপালে লেপন করা হয়। 
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৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 
ক) কোন কোন সাক্রামেন্তকে খিফীয় জীবনে প্রবেশের সাক্রামেন্ত বলা হয়। 
খ) পরিপকৃতা বলতে কী বোঝায়? 
গ) হস্তার্পণ প্রার্থীর কপালে তেল লেপন ও মাথায় হাত রেখে কাকে আহ্বান করা 
হয়? 
ঘ) হস্তার্পণ আমরা জীবনে কতবার গ্রহণ করি? 
ও) হস্তার্পণ পেয়ে আমরা কী হই? 
৪ ।রচনামুলক প্রশ্ন 
ক) হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত কে গ্রহণ করতে পারে? এজন্য প্রার্থীর পূর্বে কী কী 
থাকতে ও করতে হবে? 
খ) হস্তার্পণে তেল ব্যবহার করা হয় কেন? 
গ) হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করে আমরা কী কী ফল পাই? 
পরিকল্পিত কাজ 


হস্তার্পণের মাধ্যমে পরিপকৃ খ্রিষ্টান হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্যের তালিকা তৈরি করে 
নিয়ে আসবে । 


ষোড়শ অধ্যায় 


বিশ্ব পরিবার 


বিশ্ব পরিবার ও এর সদস্য 
বাবা-মা ও তাদের সন্তানদের নিয়ে গঠিত দলকে বলে পরিবার । পরিবারের সকলে 
একসঙ্গেও থাকতে পারে আবার 
কেউ কেউ তাদের থেকে দূরে বা 
| বিদেশেও থাকতে পারে । পরিবারের 
আর একটু ব্যাপক অর্থ আছে। এই 
অর্থে যারা বাবা-মা ও সন্তান, শুধু 
তারাই পরিবারের সদস্য নয়। যারা 
রক্তের সম্পর্কে বা আত্মীয়তার 
ূ বন্ধনে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত 
আমরা এক পথিবীতে বাস করি যার স্রষ্টা মাত্র একজন তাদেরকেও এক পরিবার বলা যায়। 
এর চাইতে পরিবারের আরও ব্যাপক অর্থ আছে। একই পূর্বপুরুষ থেকে জাত সকল 
নরনারীই একটি পরিবারের সদস্য । এই অর্থে সমগ্র মানব জাতিই একটি পরিবারের 
সদস্য । কেননা পৃথিবীর সকল মানুষই এক আদি পিতামাতা থেকে জন্ম নিয়েছে। সেই 
আদি পিতামাতাকে সৃষ্টি করেছেন যিনি তাকে কেউ বলে ঈশ্বর, কেউ বলে ভগবান, 
আবার কেউ বলে আল্লাহ্‌ । যারা তাকে যে নামেই ডাকুক না কেন, সকলে এক স্রষ্টাকেই 
ডাকে। আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা একজনই। কাজেই বলা যায়, আমরা সবাই 
এসেছি একজনের কাছ থেকে মৃত্যুর পর আমাদের সকলের আত্মা একই ঈশ্বরের 
কাছে ফিরে যাবে । যার কাছ থেকে আমরা এসেছি তিনি আমাদের জন্মদাতা । তিনি 
আমাদের পিতা । তিনিই আমাদের মাতা । আমরা সকলে তারই সন্তান । তাই আমরা 
বিশ্বের সবাই পরস্পরের ভাই ও বোন। সারা বিশ্বে আমাদের মাত্র একটি পরিবার 
আছে। আমরা এই বিশু পরিবারের সদস্য । 
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বিশ্ব পরিবার কীভাবে শুরু হল তা আমরা পবিত্র বাইবেলের আদিপুস্তকে পাই। ঈশ্বর 
অন্য সব কিছু সৃষ্টি করার পর ষষ্ঠ দিনে তিনি মানুষ সৃষ্টি করলেন। পৃথিবীর সকল 
মানুষের মধ্যে সেই আদি পিতামাতাই হলেন প্রথম মানব। তাদের নিয়ে ঈশ্বর সৃষ্টির 
শুরুতেই একটি পরিবার গঠন করলেন। এটিই সর্বপ্রথম মানব পরিবার । এ পরিবার 
থেকেই ধীরে ধীরে বিশ্বের সকল মানুষ এসেছে। এই একটি মাত্র পরিবার ছিল উৎস। 
তাদের থেকে জন্ম নেওয়া মানুষ দিয়ে আজ সারা পৃথিবী ভরে গেছে। এখন আমরা কেউ 
কাউকে না চিনলেও আমাদের পূর্বপুরুষ এক। 


পাই : 


১. বিশ্বের সকল মানুষের চেহারা ভিন্ন ভিন্ন হলেও, প্রত্যেকের শরীরের রক্ত একই রকম 
লাল। 


২. সকলেই একই বাতাস গ্রহণ করে বেঁচে আছি। 
৩. সবাই একই সূর্যের আলো পেয়ে বেঁচে থাকি। 
৪. একই মাটির উৎপাদিত ফসল খেয়ে সকলেই জীবন পাই। 
৫. সকলে একই পানি পান করে তৃষ্ণা মিটিয়ে জীবন বাচাই। 


সারা পৃথিবীর মানুষ এক পরিবারের সদস্য হওয়া সত্বেও পৃথিবীতে অনেক ছন্দ-কলহ 
রয়েছে। প্রত্যেক পরিবারে ভাইবোনদের মধ্যে মাঝে মাঝে ঝগড়া বিবাদ হয়। 
বিশ্বপরিবারেও পরস্পরের মধ্যেও অনেক সমস্যা থাকে । সেই সমস্যাগুলো নিম্নরূপ : 


১. পরস্পরের মধ্যে প্রতিশোধের ভাব বেশি এবং ভালোবাসার অনেক অভাব । 

২. যার যার অধিকার সে সে ভোগ করতে পারে না। অনেকে জোর করে অধিকার নিয়ে যায় । 

৩. বেশির ভাগ মানুষ স্বার্থপর । তাই অন্যের মঙ্গল না করে নিজের স্বার্থকেই বেশি 
দেখে। এই কারণে মানুষ একে অপরকে বিশ্বাস করে না। 

৪. একে অপরকে ঠকিয়ে কীভাবে নিজে বড় হওয়া যায় অনেকেই সেই চিন্তা করে। 
সেই কারণে কোন কোন মানুষ অনেক ধনী । আবার বেশির ভাগ মানুষ খুব গরিব । 
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৫. হিংসা, রেষারেষি, শোষণ, নির্যাতন ইত্যাদি অনেক বেশি । 

৬. এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রেষারেষি ও যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে চায়। 

৭. একে অপরকে ভয় দেখিয়ে নিজে রাজতৃ করার চেষ্টা করে অনেক মানুষ । তাই 
চারদিকে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি বেশি । 

৮. যার যা প্রাপ্য তা সকলে সকলকে দেয় না। তাই অন্যায্যতা বেশি । ন্যায্যতা নেই বলে 
শান্তিও নেই। 

৯. বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের প্রতি মর্যাদা কম দেওয়া হয়। যারা শক্তিশালী তারাই বেশি 
মর্যাদা পায়। 

১০. মানুষ অনেক অনৈতিক অর্থাৎ মন্দ আচরণ করে থাকে। 

১১. আধ্যাত্মিকতার দিকে অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি মানুষের মনযোগ কম । 

চারিদিকে অন্যায়, অশান্তি, ঝগড়া-বিবাদ, প্রতিশোধ, স্বার্থপরতা ইত্যাদি । তবুও পোপ 

দ্বিতীয় জন পল বিশ্বাস করতেন, পৃথিবীর সব জাতিকে নিয়ে একটি মিলন সমাজ গঠন 

করা সম্ভব । তিনি বিশ্বাস করতেন, সকল নেতানেত্রীকে নিয়ে একটি শান্তির রাজ্য 

প্রতিষ্ঠা করা যাবেই। এর জন্য তিনি অবিরাম চেষ্টা করে গেছেন। নিচে তীর কাজের 

কয়েকটি দিক তুলে ধরা হল। 


বিশ্বপরিবার গঠনে ন্যায়বিচার, শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা 


পোপ দ্বিতীয় জন পলের জীবনের একটি মূলমন্ত্র ছিল “যুদ্ধ নয়, শান্তি” । তিনি বিশ্বাস 
করতেন, এক যুদ্ধ থেকে আরেক যুদ্ধের জন্য হয়। মানুষের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা 
বাড়ে। যুদ্ধ দিয়ে কোনো দিন প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাতে আরও হানাহানি 
হয়। প্রচুর সৈন্য, মহিলা ও শিশু মারা যায়। অনেক বাড়িঘর ও সম্পদ ধ্বংস হয়। 
তাই তিনি যে দেশেই যেতেন সেখানে পদার্পণ করেই সে দেশের মাটি চুম্বন করতেন। 
এভাবে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, সৃষ্টিকর্তা সকলকেই সমানভাবে ভালোবাসেন । 
শান্তি আনার জন্য সকল দেশের নেতাদের এরকম মনোভাব থাকা উচিত। 
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পোপ জন পল বিশ্বাস করতেন, ভালোবাসার ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যায়বিচার এবং 
ন্যায়বিচারের ফলে আসে শান্তি। তিনি দেখলেন, সকলেই শান্তি চায়। তাই শান্তি 
সকল জাতির ও সকল শ্রেণীর 
মানুষকে একত্র করলেন। একত্রে 
ডাকলেন। তিনি ইহুদি, হিন্দু, 
মুসলিম, বৌদ্ধ ও খিষ্টান--সকল 
ধর্মের নেতাদেরকে ডাকলেন । তিনি 
ধর্মীয় ও রাজনৈতিক-উভয় প্রকার 
নেতাদেরই ডাকলেন। তারা ১৯৯৩ 
খিষ্টাব্দে ইটালির আসিসি নগরীতে 
সমবেত হলেন। একসাথে মিলে তারা 
শান্তির জন্য প্রার্থনা করলেন । পোপের 
যোগ দিলেন। সেদিন প্রমাণিত হল, 
নেতাগণ বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী হলেও 
একসাথে বসে প্রার্থনা করতে পারেন । 
কারণ সকলেই এক স্রষ্টার সৃষ্ট 
মানুষ । সেদিন পোপ জন পল খুব খুশি হলেন। তাই ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীর বিভিন্ন 
স্থানে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আবার নেতাদের ডাকলেন । এবারও সকলেই যোগ 
দিলেন। এগুলোর পাশাপাশি যে নেতাগণ যুদ্ধ ঘোষণা করতেন পোপ দ্বিতীয় জন পল 
তাদের তীব্র নিন্দা করতেন। উদাহরণস্বরূপ ১৯৯১ খিষ্টাব্দে পোপ জন পল যুদ্ধের 
ব্যাপারে নিন্দা জানালেন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন এবং প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশকে। 
তাদের উদ্দেশ্যে পত্র লিখে তিনি যুদ্ধ বন্ধ করতে বলেন। আবার ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের 
১১ই সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসীরা যুক্তরাষ্ট্রের উপর হামলা করল । পোপ জন পল আবার প্রতিবাদ 
করলেন। এভাবে তিনি পৃথিবীর সকল মানুষ নিয়ে একটি ভালোবাসার পরিবার গঠনের 
জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ২০০৩ খিষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করল। 
আবারও পোপ জন পল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে প্রকাশ্যে সমালোচনা করলেন। তাকে 
তিনি যুদ্ধ বন্ধ করতে বললেন । 


পোপ দ্বিতীয় জন পল মাটি চুম্বন করছেন 


১০৬ খিফধর্ম শিক্ষা 

ক্ষমার আদর্শ পোপ জন পল 

পোপ জন পল ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো ছোট-বড় সকল মানুষের সাথে মিশতেন। ১৯৮১ 
খ্রিষ্টাব্দে সেন্ট পিটার্স স্কোয়ারে এমনিভাবে মানুষের সাথে তিনি হাত মিলাচিছলেন। 
Sh ELS BULLE SOAS AALS 
করে। গুলিটি পোপের পেটে লাগে। 
সঙ্গে সঙ্গে পুলিশেরা সন্ত্রাসীটিকে 
হাতেনাতে ধরে ফেলে । আর পোপ 
মহোদয়কে নিয়ে যাওয়া হয় 
হাসপাতালে ৷ ধীরে ধীরে তিনি সুস্থ 
হয়ে উঠেন এবং তার স্বাভাবিক 
কাজকর্ম শুরু করেন। একই সঙ্গে 
তিনি সন্ত্রাসী আলী আগ্সার মন 
পরিবর্তনের জন্য প্রতিদিন প্রার্থনা 
করতে থাকলেন। ১৯৮৩ খিষ্টাব্দে 
তিনি কারাগারে বন্দী আলী আগ্সার সাথে দেখা করতে গেলেন। সেখানে তিনি আলী 
আগ্সাকে ক্ষমা করলেন ও তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন । পোপ মহোদয় 
রাষ্ট্রের নেতাদের কাছে অনুরোধ করলেন যেন আলী আগ্সাকে মৃত্যুদণ্ড না দেওয়া হয়। 
নেতাগণ তার অনুরোধ গ্রহণ করলেন ও আলী আগৃসাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া 
হল। পোপের এই মহান ক্ষমার আদর্শ দেখে বিশ্বের সকল লোক স্তম্ভিত হয়ে 
গিয়েছিল। 


কেন পোপ জন পল আলী আগ্সাকে ক্ষমা করলেন? কারণ তিনি জানেন, ক্ষমার মধ্য 
দিয়েই মানুষের মন পরিবর্তন করা যায়। ক্ষমার মধ্য দিয়েই পরস্পরের সাথে একত্রে 
বসবাস করা যায়। যীশু যেমন তার শত্রুদের ক্ষমা করেছিলেন, তেমনি পোপ মহোদয়ও 
ক্ষমা করলেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি বুঝাতে চাইলেন, বিশৃপরিবারের সকলে একত্রে 


পোপ আলী আগ্সাকে ক্ষমা করছেন 


খিষ্ধর্ম শিক্ষা ১০৭ 


দিয়েই প্রমাণিত হয় পরস্পরের ভালোবাসা । 

পোপ জন পলের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ ও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ 

পোপ দ্বিতীয় জন পল পোপ পদে আসীন ছিলেন ২৬ বছরের বেশি। এ সময়ের মধ্যে 
তিনি ১০৪ বার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণে বের হয়েছেন এবং ১৪২টি দেশে থেমেছেন 
ও অনুষ্ঠান করেছেন । ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল সকল দেশের সকল মানুষের মধ্যে একটা 
্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করা। তিনি সবাইকে জানাতে চেয়েছেন ঈশ্বর সবাইকে 
ভালোবাসেন ৷ ঈশ্বরের লোক হিসেবে তিনিও সব দেশের সব মানুষকে ভালোবাসেন । 
এজন্য তিনি প্রতিটি দেশে গিয়ে বিমান থেকে অবতরণ করেই সেই দেশের মাটিকে চুম্বন 
করতেন। তার এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তিনি অনেক মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন 
করতে পেরেছিলেন 


বিশ্ব পরিবারের দায়িত্ব ও কর্তব্য 


আমরা সকলেই পরিবারে বাস করতে চাই। কারণ পরিবারে আমরা পাই আনন্দ, 
ভালোবাসা, ক্ষমা, সহানুভূতি, সাহচর্য ইত্যাদি। বিশ্ব পরিবারটাকেও আনন্দময় করে 
তোলার জন্য এগুলোর মতো কিছু কিছু গুণ দরকার হয়। এই গুণগুলো আমরা কোথা 
থেকে শিখি? এসব শিখতে হয় আমাদের ছোট ছোট পরিবার থেকেই। পরিবারই হল 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয় । আমরা এক একটি পরিবারে বসবাস করতে 
করতে বড়দের কাছ থেকে বিভিন্ন দরকারি গুণ শিখে ফেলি । যারা পরিবারে নিজ নিজ 
দায়িত্ব পালন করতে শেখে তারা বিশ্বপরিবারেও নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে। 


নেতাদের কর্তব্য 


রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাগণ পরিবার থেকেই এসেছেন । অনেক নেতাকে আমরা দেখি 
অন্য দেশকে সাহায্য করে থাকেন। এসব তারা পরিবার থেকেই শিখেছেন । বিশ পরিবার 
হিসেবে আমরা আশা করি, সব দেশের নেতাগণই অন্যান্য দেশের প্রয়োজনেও সাহায্য 
করবেন। তারা খাদ্য, বস্তু, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, সংস্কৃতি, নিরাপত্তা ইত্যাদি 
বিষয়ে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারেন । কারণ পরস্পরের সহযোগিতার মধ্য দিয়ে 


১০৮ খিষ্টধর্ম শিক্ষা 


সকল দেশের সকল মানুষ সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারবে । অনেক ক্ষেত্রে এরকম 
সহযোগিতার উদাহরণ আমরা দেখতে পাই। 

আমরা নিশ্চয়ই টেলিভিশন, রেডিও এবং খবরের কাগজের মাধ্যমে সুনামীর কথা 
শুনেছি। ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, ভারত এবং আরো কয়েকটি দেশে ২০০৪ খিষ্টাব্দের 
২৬ শে ডিসেম্বর এই ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। সমুদ্রের তলদেশে ভীষণ জলকমপন 
(সুনামী) হয়েছিল। তখন 
সমুদ্রের পানি অনেক উচু উচু 
শহরে ও গ্রামে আছড়িয়ে 
পড়েছিল। এ পানির ঢেউয়ে 
মানুষ, পশু, ঘরবাড়ি--সব 
কিছুই ভেসে যায়। হাজার 
হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। 
যারা মারা গেছে তাদের চাইতে 
আরও বেশি মান্য আহত 


হয়েছে। একই সঙ্গে তারা 
জান, মাল এবং 
মানসিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছে। মৃত মানুষদের 


সলভ লোকদের সাহায্য দেওয়া হচেছ 251 মানুর ছুটে 
ও বোন হিসেবে তারা এগিয়ে এসেছেন। যারা সশরীরে ঘটনা-স্থলে গিয়ে প্রয়োজনীয় 
সহায়তা করতে পারেননি, তারা অন্তত প্রার্থনা করেছেন। এভাবে বিশ্ব পরিবারের 
মধ্যেকার একতা ও ভ্রাতৃত্ব প্রকাশ পেয়েছে। 


খিষ্টধর্ম শিক্ষা ১০৯ 


বিশ্ব পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য 
আমরা স্বগীয় পিতাকে ভালোবাসি। সারা পৃথিবীর সকল মানুষই তার সন্তান। তাই 
আমরা পরস্পরের ভাই ও বোন । এই হিসেবে আমাদের একে অপরের প্রতি দায়িত ও 
কর্তব্য আছে। নিম্নলিখিতভাবে আমরা এসব কর্তব্য পালন করতে পারি : 

ক) মানুষকে বিশ্বাস করে ও ভালোবেসে; 

খ) মা-বাবা ও নেতা-নেত্রীদের সম্মান করে; 

গ) ছোট-বড় সবাই একত্রে মিলে মিশে বাস করে; 

ঘ) পরিবার, সমাজ ও দেশের প্রতি বাধ্য, শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত থেকে; 

ও) মানুষের প্রতি মর্যাদা ও আদর্শ শিক্ষা গ্রহণ করে; 

চ) নিয়মিত প্রার্থনার অভ্যাস গড়ে তুলে; 

ছ) ভালো ভালো গুণাবলি অর্জন করে; 

জ) মন্দ ও বদ-অভ্যাস ত্যাগ করে; 

ঝ) সৎ জীবনযাপন করে; 

এ৫)পরিশ্রমী হয়ে; 

ট) খ্ৰিষ্টীয় আদর্শ অনুসারে জীবনযাপন করে; 

ঠ) সমাজের ও ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করে । 
এসো আমরা নিজেরা কীভাবে বিশ্ব পরিবারের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে 
পারি, তা নিচে লিখি : 


ক্রমিক দায়িত ও কর্তব্য 


>. 


২. 
৩ 


০০ 


a 


১। শূন্যস্থান পুরণ কর। 
ক) বাবা = মা ও তাদের __ নিয়ে গঠিত দলকে পরিবার বলে। 
খ) ষষ্ঠ দিনে তিনি __ সৃষ্টি করলেন। 
গ) পোপ দ্বিতীয় জন -_ জীবনের একটি মূলমন্ত্র ছিল __ নয় __ 
ঘ) তিনি বিশ্বাস করতেন যে, -_ ফলে আসে-এবং 

ন্যায্যতার ফলে আসে = | 

ও) -_ মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয় পরস্পরের । 
চ) -_ হল সবচেয়ে গুরুতৃপূর্ণ বিদ্যালয় । 

২। বাম পাশের বাক্যাংশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল কর । 


ক) সবাই একই সূর্যের ১. করে তৃষ্ণা মিটিয়ে জীবন বাঁচাই। 

খ) একই মাটির উৎপাদিত ২. সে সে ভোগ করতে পারে না। 

গ) সকলে একই পানি পান ৩. ভ্রাতৃত্ব প্রকাশ পেয়েছে। 

ঘ) যার যার অধিকার ৪. প্রতি মানুষের মনযোগ কম। 

ও) এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ৫. আলী আগসাকে ক্ষমা করলেন? 

চ) আধ্যাত্মিকতার দিকে অর্থাৎ ঈশ্বরের 1৬. বিশ্বাস করে ও ভালোবাসে । 

ছ) কেন পোপ দ্বিতীয় জন পল. ৭. আলো নিয়ে কাজ করি। 
৮. ফসল খেয়ে শরীরের শক্তি পাই। 
৯. রেষারেষি ও যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে চায়। 


৩। শুদ্ধ বাক্যে ‘শু’ এবং অশুদ্ধ 'অশু' লেখ। 
ক) পৃথিবীর সকল মানুষই একই আদি পিতামাতা থেকেই জন্ম নিয়েছে। 
খ) আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা একজনই । 
গ) বেশির ভাগ মানুষ স্বার্থপর । 
ঘ) পোপ দ্বিতীয় জন পল বন্ধুর মত ছোট-বড় সকল মানুষের সাথে মিশতেন না। 
ঙ) পোপ দ্বিতীয় জন পল সবাইকে জানাতে চেয়েছেন ঈশ্বর সবাইকে ভালোবাসেন না। 


খিফধর্ম শিক্ষা ১১১ 

৪ ।সংক্ষিস্ত উত্তর প্রশ্ন 

ক) বিশ্ব পরিবার কাকে বলে? 

খ) সৃষ্টির শুরুতে কাদের নিয়ে পরিবার গঠিত হয়? 

গ) পোপ দ্বিতীয় জন পল কী সমাজ গঠন করা যাবে বলে বিশ্বাস করতেন? 

ঘ) পোপ দ্বিতীয় জন পলের মূলমন্ত্র কী ছিল? 

ও) পোপ দ্বিতীয় জন পলকে কে এবং কখন গুলি করেছিল? 

চ) কারাগারে বন্দী আলী-আগসাকে পোপ মহোদয় কী করলেন? 

ছ) পরিবারে আমরা কী কী পাই? 

জ) কোথায় ও কখন ভয়াবহ সুনামী হয়েছে? 
৫ ।রচনামূলক প্রশ্ন 

ক) বিশ পরিবারের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ। 

খ) বিশু পরিবারের কয়েকটি সমস্যার কথা লেখ। 

গ) পোপ দ্বিতীয় জন পলের ক্ষমার আদর্শ সম্পর্কে বল? 

ঘ) বিশ্ব পরিবারের সদস্যদের কয়েকটি দায়িতৃ ও কর্তব্য সম্পর্কে বল। 
পরিকল্পিত কাজ 


সকল মানুষ কী কী ভাবে বিশ্ব পরিবারের সদস্য হয়, তার তালিকা তৈরি কর এবং ক্লাসে 
নিয়ে এসো। 


সপ্তদশ অধ্যায় 


দেশ ও জাতির সেবায় বাংলাদেশের 


খিষ্টানদের অংশগ্রহণ 


আমরা একটি স্বাধীন দেশের মানুষ । আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ । আমরা সকলে 
বাংলাদেশি । এ দেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বাস করে। ১৯৭১ খিষ্টাব্দে দীর্ঘ নয় মাসের 
এক রক্ষত্তুয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের 
খিষ্টানদের অবদানের কথা আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি। এবার আমরা জানব শিক্ষা, 
স্বাস্থ্য, উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে খ্রিষ্টানদের অবদানের কথা । 


বাংলাদেশে খিষ্টধর্মে বিশ্বাসী লোক আছে। তারা সংখ্যায় খুবই অল্প। কিন্তু দেশ ও 
জাতি গঠনে তাদের ভূমিকা সেই তুলনায় অনেক বেশি। পৃথিবীর যে-কোন দেশেই 
খ্রিষ্টান থাকুক না কেন, সেখানেই তারা অপরের সেবায় এগিয়ে আসে । আমাদের 
দেশেও খ্রিষ্টান জনগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়ন, বিভিন্ন দুর্যোগের সময় গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা 
পালন করছে। অনেক সময় নিশ্চয়ই আমাদের জানতে ইচছা করে, কতদিন আগে 
খিষ্ধর্ম এদেশে এসেছে? সে-সময় এদেশে কী অবস্থা ছিল? কী কী সেবাকাজে 
খিক্টানগণ জড়িত? 


খ্রিউধর্মের আগমন 


আমাদের দেশে যখন খিফধর্মের আগমন হয় তখন এই দেশ ভারত, পাকিস্তান, 
মিয়ানমার ইত্যাদি দেশের সাথে যুক্ত ছিল। বর্তমান বাংলাদেশকে তখন বলা হত 
পূৰ্ববঙ্গ । 

পর্তুগাল দেশের নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে জলপথে ভারতে আসেন । 
এরপর পর্তুগীজ ব্যবসায়ীগণ নিয়মিত ভারতে আসতে থাকেন। এ সকল পর্তুগীজ 
ব্যবসায়ীদের সাথে মিশনারীগণও আসতে থাকেন । তাদের মূল উদ্দেশ্য পর্তুগীজদেরই 
ধর্মকর্ম পালনে সহায়তা করা । কিন্তু তাদের অবসর সময়ে তারা এদেশের জনগণের 
কাছেও কিছু কিছু ধর্মপ্রচার করতে থাকেন। ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই বিভিন্ন সন্যাস- 
সংঘের মাধ্যমে ভারত এবং অন্যান্য অঞ্চলে খ্রিষ্টধর্মের আগমন হয়। এ সময় যে-সকল 


খিষ্টধর্ম শিক্ষা ১১৩ 


সন্ন্যাস-সংঘ ধর্ম প্রচার করেন তারা হলেন ফ্রান্সিসকান, ডমিনিকান, আগফিনিয়ান, যীশু- 
সংঘ প্রভৃতি । তারা বিভিন্ন জায়গায় গির্জা ঘর নির্মাণ করেন ও খ্রিষধর্ম প্রচার করেন। 


বাংলাদেশের তৎকালীন বাস্তবতা 


খিষ্টধর্ম এ দেশে প্রবর্তনের শুরু থেকে ধর্ম প্রচারকগণ অনেক কষ্ট করেছেন। তখন এ 
দেশের মানুষ ছিল খুবই দরিদ্র । তারা বহু কষ্টে জীবনযাপন করত ৷ শুধু কৃষি কাজের 
উপর ছিল তাদের নির্ভরতা । তা-ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতি বছরই ফসল নষ্ট হয়ে 
যেত। তাদের বাড়িঘর ছিল দূরে দূরে । এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে 
রাস্তাঘাট বলতে গেলে ছিলই না । চারিদিক বন-জঙ্গলে ভরা ছিল । হিংস্র জীবজন্তুতে 
ভরা ছিল এসব বনজঙ্গীল। কলেরা, বসন্ত, আমাশয়, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ইত্যাদি 
জটিল রোগ সব সময় লেগেই থাকত । চিকিৎসার অভাবে অগণিত লোক মারা যেত। 
যেত। অন্যদিকে জলপথে ভ্রমণ ছিল খুব কঠিন । নৌকাডুবিতে প্রতি বছর অগণিত লোক 
মারা যেত। নদনদী ও সাগরের উপকূলে যারা বাস করত তাদের সব সময় জলদস্যুদের 
ভয়ে থাকতে হত। এসমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে খিষ্টান মিশনারী সেবকসেবিকাগণ কাজ 
করেছেন। আমাদের পক্ষে বর্তমানে এসব অবস্থা কল্পনা করা কঠিন। কারণ বর্তমান 


যুগ হচেছ নানাবিধ আধুনিক প্রযুক্তির যুগ । 
যাদের অবদান উল্লেখযোগ্য 


আমরা আন্দাজ করতে পারি এ সময়কার প্রাকৃতিক দুর্যোগ কত কঠিন ছিল। এই 
অবস্থায় মিশনারীদের পক্ষে যীশুর বাণী প্রচার করা অত্যন্ত কঠিন ছিল । তাই পর্তুগীজ 
মিশনারীরা চলে যান। যে সন্যাস-সংঘগুলো এসেছিল তারাও চলে যায়। খিষ্টানদের 
যত্ন করার জন্য তখন শুধু দুই-তিন জন যাজক রইলেন । তাই রোম থেকে পোপ মহোদয় 
পবিত্র ক্রুশ সংঘকে এদেশে আসতে বলেন । পবিত্র ক্রুশ সংঘে ছিল যাজক, ব্রাদার ও 
সিস্টার। তারা এদেশে আসেন ১৮৫৩ খিষ্টাব্দে। সেই থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ তারা 
এদেশে বহু কষ্টে বাণী প্রচার করে যাচেছন। পাশাপাশি তারা অগণিত স্কুল, 
চিকিৎসালয় ইত্যাদি নির্মাণ ও 


১১৪ খিষ্টধর্ম শিক্ষা 


পরিচালনা করেন। তারা মূলত ঢাকা ধর্মপ্রদেশের সব অঞ্চল, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও 
ময়মনসিংহ অঞ্চলে কাজ করেন। বাণী প্রচারের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবিক, 
আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন হয় তাদের কাজের প্রধান দিক। 


এসময় আমাদের দেশে ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ও সন্যাসব্রতী প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেওয়া 
হয়। সেই প্রচেষ্টার কারণে বর্তমানে আমাদের দেশের সব ধর্মপ্রদেশে দেশীয় যাজকগণ 
কাজ করছেন। 


দেশীয় সিস্টারদের সংঘগুলোও দেশের নানা স্থানে কাজ করছেন। তাদের মধ্যে 
আছেন এসএমআরএ সিস্টারদের সংঘ, শান্তিরাণী সিস্টারদের সংঘ এবং এলএইচসি 
সিস্টারদের সংঘ । 


আরও যে-সব সন্াস-সংঘ এদেশে কাজ করছেন তারা হলেন পিমে ফাদারগণ, 
জেভেরিয়ান ফাদারগণ, অবলেট ফাদারগণ, মেরীনল ফাদারগণ, টিওআর ফাদার ও 
ব্রাদারগণ, যীশু-সংঘের ফাদারগণ, এবং বেনেডিক্টিন ফাদারগণ। আরএনডিএম 
সিস্টারগণ, এডোরেশন মনাস্টারী সিস্টারগণ, মারীয়া বাস্বিনা সিস্টারগণ, সালেশিয়ান 
সিস্টারগণ, পিমে সিস্টারগণ, মিশনারীজ অব চ্যারিটি সিস্টারগণ, মেরীনল সিস্টারগণ, 
বু সিস্টারগণ, ওএলএস সিস্টারগণ এবং ওএসএল সিস্টারগণ । 


খ্রিষীনদের উন্নয়ন কাজ 


মিশনারীগণ যীশুর বাণী প্রচার করতেন। কিন্তু মানুষের দুর্ভোগ দেখে তারা মনে অনেক 
কষ্ট পেতেন। তাই তারা তাদের দুর্দশা দূর করার চেষ্টা করতেন। কেন তারা এসব 
কাজে ব্রতী হন? কারণ যীশু খ্রি বলেছেন, যখন তোমরা ক্ষ্ধার্তকে খাদ্য দাও তখন 
আমাকেই খাদ্য দাও। যখন গৃহহীনকে গৃহ দাও তখন আমাকেই তা দাও। যখন 
অসুস্থকে সেবা কর তখন আমাকেই তা কর। মিশনারীগণ যীশুর যে বাণী প্রচার করলেন 
তা তারা কাজেও প্রমাণ করলেন। কারণ, কাজে দেখাতে না পারলে তাদের বিশ্বাস যীশু 
প্রশংসা করতেন না। এজন্য প্রথমে তারা যেসব দিকগুলোর উপর বেশি জোর দিলেন 
সেগুলো হল : শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন। তারা দেখলেন, 
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প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতি বছরই বহু ক্ষতি হয়। এজন্য এসব অবস্থা মোকাবেলায়ও তারা 
জোর দিলেন । নিচে তাদের কাজগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। 

১। শিক্ষাক্ষেত্রে খ্রিষ্টানদের অবদান 

বাংলাদেশে খ্রিষ্টমডলী শিক্ষার উপর বেশি জোর দিলেন। কেননা মানুষকে শিক্ষিত 
করতে পারলে তারা নিজেরাই নিজেদের উন্নতি করতে পারবে । মণ্ডলী পরিচালিত 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যা বর্তমানে (২০০৬ খরি:) নিম্নরূপ : 


ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় ২১১টি; 

খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫২টি; 

গ) কারিগরি বিদ্যালয় ২৪টি; এবং 
ঘ) কলেজ ৩টি । 


এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমুহ মণ্ডলীর দ্বারা শুরু হয়েছে। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানগুলোই বিভিন্ন 
সন্নযাসসংঘ শুরু করেছেন। অনেকগুলো এখনও তারাই পরিচালনা করছেন। কিছু কিছু 
জনগণের দ্বারা পরিচালিত হচেছ। 


উপরোক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রধান সারির কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যায়। 
সেগুলো হল : লক্ষ্মীবাজারের সেন্ট গ্রেগরীজ প্রাথমিক ও উচচ বিদ্যালয় এবং সেন্ট 
সেন্ট যোসেফ প্রাথমিক ও উচচ বিদ্যালয়; বান্দুরা হলিক্রস প্রাথমিক ও উচচ বিদ্যালয়, 
চট্টগ্রামের সেন্ট প্লাসিড ও সেন্ট স্কলাস্টিকা প্রাথমিক ও উচচ বিদ্যালয়, পাদ্রিশিবপুরের 
সেন্ট আলফ্রেড প্রাথমিক ও উচচ বিদ্যালয়, নাগরীর সেন্ট নিকোলাস প্রাথমিক ও উচচ 
বিদ্যালয়, তুমিলিয়ার সেন্ট মেরী'স প্রাথমিক ও উচচ বিদ্যালয়, নটর ডেম কলেজ, হলি 
মিশন স্কুল ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মিশন স্কুল। 


১১৬ খিষ্টধর্ম শিক্ষা 


শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্দেশ্য 


খিষ্টানদের পরিচালিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আসল উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক শিক্ষার্থীর 
সার্বিক বিকাশ সাধন । অর্থাৎ এখানে যারা পড়াশুনা করবে তারা যেন খাটি মানুষ হতে 
পারে। তাদের ব্যক্তিত যেন ভালো হয়। তাদেরকে যেন মানুষে ভালো চরিত্রের মানুষ 
বলে। এসব প্রতিষ্ঠানগুলোতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই পড়াশুনার সুযোগ 
পায়। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন উচচপদে কাজ করছেন, এমন অনেক ব্যক্তিই খিষ্টান 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করেছেন। তাই তাদের জীবনে দেখা যায় সততা, বিশ্বস্ততা, 
শৃঙ্খলা, দায়িতশীলতা ও সেবার মনোভাব । খিষ্টানদের পরিচালিত শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হওয়ার জন্য উপচে পড়া ভিড় থাকে । কারণ সকল অভিভাবক 
তাদের সন্তানদেরকে সুশিক্ষা দিতে চান। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তারা সেই 
সুশিক্ষা পেয়ে থাকেন । 


খ্রিষ্টান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈশিষ্ট্য 


এ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হল : 

[7] মানুষকে এমন খাঁটি ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা যারা হবে সহনশীল, নৈতিক, 
পরোপকারী, সহযোগিতাপূর্ণ, ন্যায়বান, দায়িতৃশীল, নিয়মানুবর্তী, পরিশ্রমী, 

1 প্রত্যেককে সুনাগরিক হিসেবে গঠন করা, যেন তারা দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনে 
জীবন উৎসর্গ করতে পারে। 

উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর খ্রিষ্টান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে জোর দেওয়া হয়। এ 

বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে উত্তম ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলবে । 

তারা দেশের সুনাগরিক হবে । এভাবে আমাদের দেশের উন্নয়ন হবে। ভবিষ্যতে আমরা 

সুখী নাগরিক হব । 

২। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে খিষ্টানদের অবদান 

বাংলাদেশে প্রতি ১ হাজার জীবিত শিশু জন্ম দিতে গিয়ে ৩ জন মা মৃত্ুবরণ করে। ১ 

বছর বয়সের নিচে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি ১ হাজারে ৫৭ জন । আমাদের দেশের অনেক 

শিশু কম ওজন ও পুষ্টিহীন অবস্থায় জন্ম নেয়। এভাবেই তারা বড় হতে থাকে। 

গ্রামগুলোতে অভিজ্ঞ ডাক্তার থাকেন না। তাই গ্রামে অসুস্থ মানুষ সুচিকিৎসার অভাবে 

মারা যায় বেশি । 


খিষ্টধর্ম শিক্ষা ১১৭ 
হাসপাতাল 


উপরোক্ত অবস্থার কারণে বাংলাদেশের খ্রিষ্টমণ্ডলী মানুষের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে 
যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে । খ্রিষ্টানদের পরিচালিত হাসপাতালগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
হচেছ : দিনাজপুরে সেন্ট ভিনসেন্ট হাসপাতাল, খুলনার মংলায় সেন্ট পৌল হাসপাতাল, 
যশোরে ফাতেমা হাসপাতাল, মধুপুরে জলছত্র হাসপাতাল ও জলছত্র কুষ্ঠরোগীদের 
হাসপাতাল, নাটোরের মিশন হাসপাতাল ইত্যাদি। এগুলো থেকে প্রতিদিন হাজার 
হাজার রোগী চিকিৎসা সেবা পাচেছ। 

ঢাকার মগবাজারে অবস্থিত হোলি ফ্যামিলী হাসপাতালও খ্রিষ্টান মিশনারীদের দ্বারা 
স্থাপিত । এ হাসপাতাল এখন রেড ক্রিসেন্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হচেছ। 
এখানে ৩৩৫ জন সেবিকার মধ্যে বর্তমানে ১৭৭ জন সেবিকা খিষ্টান এবং তারা অত্যন্ত 
সুনামের সাথে কাজ করে যাচেছন। 

দীতব্য চিকিৎসালয় 

বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে খিষ্টানদের পরিচালিত ৫৩টি দাতব্য চিকিৎসালয় 
রয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে রোগীদের এ চিকিৎসালয়গুলোতে ওষুধের পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিষয়ে 
শিক্ষা ও পরামর্শ দেওয়া হয়। 

ডাক্তার ও নার্স 

২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিষ্টান ডাক্তারের সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০ জন । খ্রিষ্টান নার্সদের 
সংখ্যা অগণিত । বাংলাদেশের প্রায় সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিকে গেলে তাদের দেখা 
যায়। তারা অত্যন্ত দরদ দিয়ে রোগীদের সেবা করে যাচেছন । 

৩। বাংলাদেশের বৈষয়িক উন্নয়নে খ্রিষ্টানদের অবদান 

মানুষ নতুন কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। সব কিছুই ঈশ্বরের সৃষ্ট । মানুষ শুধু 
এগুলো পরিবর্তন করতে পারে । পরিবর্তন ভালোর দিকেও করা যায় আবার খারাপের 
দিকেও করা যায়। ভালোর দিকে যেসব পরিবর্তন আনা হয় সেগুলোই উন্নয়ন। এ 
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পরিবর্তনগুলো এমনভাবে করা হয় যেন এগুলোর দ্বারা মানুষের গুণের বিকাশ হয়। 
সমাজের সকল মানুষের যেন কল্যাণ সাধন হয়। 


আমাদের মতো দরিদ্র দেশে প্রচুর সমস্যা। দরিদ্রতা, অতিরিক্ত জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক 
দুর্যোগ ইত্যাদি আমাদের বড় বড় সমস্যা । দেশের সরকারের একার পক্ষে এত সমস্যার 
মোকাবেলা করা সম্ভব না। তাই বাংলাদেশে অনেক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কাজ 
করছে। বাংলাদেশ খিষ্টমগুলীও এদিক দিয়ে পিছিয়ে নেই। জাতীয় পর্যায়ে কর্মরত 
খিষ্টমগডলীর বেশ কয়েকটি এনজিও আছে। যেমন, কারিতাস বাংলাদেশ, ওয়াল্ড ভিশন 
বাংলাদেশ, সিসিডিবি, আরডিআরএস, ব্যাপ্টিস্ট এইড, কৈননীয়া, সোডাপ ইত্যাদি। 
তাছাড়াও খিষ্টভত্তদের ব্যক্তিগত উদ্যোগেও অনেক এনজিও জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে 
কাজ করছে। যেমন- হীড বাংলাদেশ, ইয়াং ম্যান খ্রিষ্টান এসোসিয়েশন, ইয়াং ওম্যান 
খিক্টান এসোসিয়েশন ইত্যাদি। 


অনশীলনী 


১। সঠিক উত্তরে টিক (৭) চিহ্ন দাও । 
১.১) বাংলাদেশে খ্রিষ্টান লোকের সংখ্যা কেমন? 
ক) অনেক বেশি খ) মাঝামাঝি গ) খুবই অল্প । 
১.২) ভাস্কো-দা-গামা কত খিষ্টাব্দে জলপথে ভারতে আসেন? 
ক) ১৪৯৮ খ) ১৫৯৮ গ) ১৬৯৮। 
১.৩) বাংলাদেশে খিষ্মণ্ডলী কোনটির উপর জোর দেন? 
ক) শিক্ষার খ) ঘরবাড়ি নিমরণে গ) কৃষিকাজ । 
১.৪) বাংলাদেশে খিষ্টান নার্সদের সংখ্যা কত? 
ক) ২১০০ খ) ১৫০০ গ) ৫০০০ জন। 
২। শূন্যস্থান পুরণ কর। 
ক) আমরা একটি __ দেশের ৷ 
খ) আমাদের ___ বলা হত ৷ 
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গ) তারা বিভিন্ন জায়গায়_ ঘর __ করেন। 
ঘ) সকল অভিভাবক তাদের সন্তানদেরকে ___ দিতে চান । 
ঙ) হোলি__ হাসপাতালও খ্রিষ্টান __ দ্বারা স্থাপিত । 
৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন 


ক) বাংলাদেশে খ্রিষধর্মের আগমনের সময় আমরা কোন্‌ কোন্‌ দেশের সাথে যুক্ত 
ছিলাম? 


খ) কত খিষ্টাব্দে ভারতে সন্ন্যাস সংঘের আগমন হয়? 
গ) বাংলাদেশে তৎকালীন বাস্তবতায় কী কী রোগ হত? 
ঘ) দেশীয় সিস্টারদের সংঘগুলোর নাম লেখ । 
ও) খ্রিষ্টান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। 
চ) খিষ্টান কয়েকটি হাসপাতালের নাম বল। 
ছ) খিষ্টমণ্ডলীর এনজিওগুলোর কয়েকটি নাম বল। 
৪ ।রচনামুলক প্রশ্ন 
ক) বাংলাদেশের তৎকালীন বাস্তবতা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ। 
খ) খ্রিষ্টান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্দেশ্য কী তা লেখ। 
গ) স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রে থিষ্টানদের অবদান সংক্ষেপে লেখ । 
ঘ) বৈষয়িক উন্নয়নে খিষ্টানদের অবদান সংক্ষেপে লেখ । 
পরিকল্পিত কাজ 
কী কী ভাবে দেশ ও জাতির সেবায় তোমরা অংশগ্রহণ করতে চাও, তা লিখে আনবে । 


২০১০ শিক্ষাবর্ষের জন্য, ৫-খিউ 


রা শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি ২)-এর 
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